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১৩৪০ সালের শেষভাগে দম জোলে এ বই লিখ আরঙ্ক করি | প্রা 
ব্ধর খানেক পরে অর্ধেকের কিছু বেশি লেগ হলে হঠাৎ কাতাযুজ হই। 
এর পল দীর্ঘ নয় বর বঙ্াদের ভাগিত সাত্ও নানা কানে ব্যস্ত থাকা 
অবশ আত শেষ করবি জনা কিছুই কছতে পারিনি | ১৩৫ছ জালের শেষ, 
ভাগে প্বামেদনগার ফোটে হী পাকবাল সময় আবার একাজে হাত চি 
এবং ১৩৫১ পাল এই শাবণ সইখানি শেষ করাল গৌভাগা হয়| দীর্ঘ ৯১০ 


বছর বাবহাতন জিখিত ভঙযর দরুন সব অধ্যায়ের ভাষা একরকম হয়নি । 


দমদম জেলে অনেক স্ককমীর কাছ খেকে অনেক দাহাযা ও উৎসাহ 
পেয়েছি কোনো নাম না কার উজির 2কহাকেই আমার ত্রীতি জানাচ্ছি । 

বর বাইরে এস অধ্যাপক ডাঃ হে বাজ ও ত্রিয়সন সেনকে অধ্যায় 
মমৃছর পাগুলিপি দেখাই । উল্লতিকরে ভীদের কাছ থেকে আনেক সাহাযা 
নই আমেদনযর ফোটে আচাধ নরে্ু দেবের কাছ থেকেও অনেক 
ঠাহাধা পেয়েছি | আযেলনগর খেকে যুক্তি পাবার পরেও কয়েকজন সন. 
কর্মী ও পতিত বন্ধুর কাছ থেকে নানারকম সাঙগাযা পেয়েছি । উাদের যধো 
ধ্যাপক ডাঃ নীনেশচন্্র লরকাবরের মায় বিশেষভাবে উযাখযোগ্য | এই চার 


পরিতকই শ্বামাক আস্বরিক রুতঙ্গতা ফ্রাপন করছি। প্রকুয্চজ খোব 
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প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বলতে লোকে সাধারণতঃ আর্ম সভ্যতাই মনে করে। 
মোটামুটি এ ধারণা ঠিক হলেও তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। যোঅন্জোদড়ো ও 
ইরগ্লার আবিষ্কারের পর কোনো কোনো মনীষী মনে করেন, ভারতে আর্য 
সত্যতা বিশ্কৃতির পৃে লিল্ধু উপত্যকায় এক উন্নততর সভ্যতা ব্মান ছিল এবং 
তা দ্রাবিডী সভ্যতা । ঠাদের মতে প্রধানত: আর্ধ ও দ্রাবিড়ী এই দুই সত্যতার 
মিএনে প্রাচীনকালে যে এক সভাতা গড়ে উঠেছিল তারই নাম ভারতীয় 
সম্যতা। জামান পণ্ডিত গ্লাজেনাপ লিখেছেন 'জামীনদের দ্বারা প্রাচীন 
(শ্রীম ও রোমীয়) সভ্যতা৷ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার মতো যাযাবর আর্ধবর্বরদের 
দ্বার) ড্রাবিড়ী সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল; কিন্তু তা পরবতী যুগে ভারতীয় 
সভ্যতার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।” কিন্তু সিন্ধু উপতাকার 
সভ্যতা যে বস্ত্রতঃ বৈদিক-আর্ধ সভ্যতার পূর্ববর্তী বা দ্রাবিড়ী সভ্যতা, এর 
কোনোটাই জোর করে বলা চলে না। আবার কেউ কেউ এ সভ্যতাকে বৈদিক 
সভ্যতারই অন্গশ্বর্ূপ মনে করেন। যদিও আর্য সভ্যতার সঙ্গে সিছু উপত্যকার 
সভ্যতার অনেক সাদৃষ্ঠ আছে তবুও উভয়ে যে একই সভ্যতার অন্তভূক্তি 
একথা বলবার মতো! যথেষ্ট উপাদানও আমাদের কাছে নেই। এ বিষয়ে সত্য 
নির্ণয় অগস্ভব হলেও, বৈদিক সত্যতার বাইকেরা যে সমসাময়িক অন্তান্ত 


ই প্রাচীন ভারতীয় সত্যতার ইতিহাজ 


লোকদের কাছ থেকে কোনো কোনে! ভালো জিনিস গ্রহণ করে তাদের 
সত্যতার অস্ততৃক্ত করে নিয়েছিল এরূপ ধারণ! করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত | 
যাযাবর আর্যদের উল্লেখ করা হয়েছে। তার! ভিন্নদেশ থেকে তারতে এঙে 
সেকালকার ভারতবাসীদের যুদ্ধে পরাজিত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত 
করেছিল--এটাই প্রচলিত মত। কিন্তু 'আর্ধ বলতে একপ্রকার দেহের গড়ন 
বিশিষ্ট কোনো জাতিবিশেষকে বোঝায় না। 'আর্য* একটা কৃষ্টিবাচক শক 
প্রাচীনকালে বিভিন্ন গোন্জ্ের লোকরা। এক সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিল, তাকে 
বৈদিক বা আর্য সভ্যতা বলা যেতে পারে। 

আর্দের আদি নিবাস ল্বদ্ধে বহু পণ্ডিত বছ মত ব্যক্ত করেছেন, কেউ বা 
মধ্য-এশিয়া, কেউ বা উত্তর-মেরুর সন্লিকটবর্তী স্থান/কেউ বা! ভল্গা নদীর 
তীর। অধুনা কেউ কেউ আর্যদের আদি নিবাস ভারতবর্ষ একথা বলছেন। 
কিন্ত কোনো মতই নিশ্চিতরূপে প্রযাণিত হয়নি। তবে তার! ভিন্নদেশ থেকেই 
আন্গুক বা ভারতের আদিম অধিবাসীই হোক, একথা সত্য যে আর্ধদের বন 
ুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়েছিল ও বহু ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে ছুই বা 
ততোধিক সভ্যতার মিলন হয় এবং তার ফলে এক সভ্যতা গড়ে ওঠে" 
তারই নাম ভারতীয় বা“হিন্দু সভ্যতা। শুধু বে একাধিক সভ্যতার মিলন 
হয়েছে তা নয়, পরস্পরের সঙ্গে বিবাহের আদান-প্রদান দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে 
নৃতন জাতি গড়ে উঠেছে--তার নাম হিন্দুজাতি। পরবর্তী যুগে শক, হুন, 
গুর্জর প্রভৃতি অন্যান্য স্বাতিও হিন্দুজাতির অন্ততুক্ত হয়ে অবিচ্ছেগ্তরূপে এক 
হয়ে যায়। আজ ভারতবর্ষে কে শক, কে হুন, তা কেউ বলতে পারে না। 
এটা কলঙ্কের কথা নয়, গৌরবেরই। জাতি যখন জীবস্ত থাকে তখন এব্ূপই 
হয়। নূতন নূতন রক্তের মিশ্রণ একট! জাতিকে সতেজ রাখবার পক্ষে খুব 
প্রয়োজনীয় । বর্তমানে বিবাহের গণ্তী-সংকীর্ণতা হিনদুজাতির উন্নতি অন্তরায় 
এই বহ্জাতি মিশ্রণের কাজে ক্ষত্রিয়রাই লবচেয়ে অগ্রণী ছিল। 

ভারতীয় সভ্যতা যেমন কোনো জাতিবিশেষের সত্যতা নয়, তেমনি কোনো 
বর্ণবিশেষেরও নয়, যদিও ব্রাহ্মণের দান যথেষ্ট । ভালো করে বিচার করে দেখলে 
প্রতীয়মান হবে যে ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্টের দানও কম নয়। ভারতীয় সভ্যতার 
ভিত্তি ধর্ম। উপনিষদ-প্রতিপাস্ঠ বরহ্ষবিষ্ঠা ভারতীয় ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ 
এই ব্হ্ষবিস্তা প্রথম ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই উৎপত্তি লাভ করে, সেন ব্রন্ববিষ্তা 
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ভুমিক। রি [ভিন 
গলাধারণতঃ রাজবিদ্য! নামে অভিহিত হয়। যার! সর্বদা জীবন নিয়ে খেল! করে, 
হাসিমুখে যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রাণ বিসর্জন দেয়, তাদের মনে সর্বপ্রথম উদার দার্শনিক- 
'ভাব অঙ্কুরিত হওয়া স্বাভাবিক। তাই স্বৃতিকার ক্ষত্রিয় নেই, উপনিষদকার 
অধিকাংশই ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে অনেক দ্বন্দ 
ভারতের সমাগ-জীবনের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে । ব্রাহ্মণ পরশুরাম কতৃক 
একুশবার ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করার ও তার পরে ক্ষত্রিয় রাজা রামচন্দ্রের 
কাছে তার পরাজয়ের বিবরণ এই ছন্বকেই পরিস্দুট করছে। কবিকুলগুর 
রবীন্দ্রনাথ “ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা* নামক প্রবন্ধে লিখেছেন-“বঙ্গবিদ্ার 
আন্ুযঙ্সিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেম-তক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়। এই ভক্তি-ধর্মের 
দেবতাই বিষু;।...এই ভক্তির বৈষ্ণবধর্ম যে বিশেষভাবে কষত্রিয়ের প্রবতিত 
ধর্ম তাহার একটি প্রমাণ একদ' ক্ষত্রিয় শ্রকষ্চকে এই ধর্মের গুরুরূপে দেখিতে 
পাই-এবং তাহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধে 
আঘাতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই-- প্রাচীন 
ভারতের পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষুর অবতার বলিয়া শ্বীকার করিয়াছে 
তাহারা দুইজনেই ক্ষত্রিয়--একজন শ্রীকুষ্ণষ আর একজন শ্রীরামচন্ত্র।, 
অতএব এটা ধর নেওয়া ঘুক্তিঘুক্ত যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সমবেত 
হিন্দুজাতির হিন্দুত্যতা | 
এই পুস্তকে প্রাচীনকাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুসভ্যতার ইতিহাস 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করব। বনু ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিত 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণ! করেছেন, বর্তমানেও করছেন, 
ফলে অনেক নূতন নূতন তত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে। তাই সর্বাঙ্গসুন্দর 
ইতিহাস লেখা সম্ভবপর না হলেও ইতিহাস লেখবার উপযোগী অনেক 
মালমশলা মজুত রয়েছে। কাজেই হিনদজাতি প্রাচীনকালে যে সভ্যতার 
অত্যুচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল সে নম্বন্ধে একট! যোটামুটি রকমের 
ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। একথা বলে রাখা বোধহয় সঙ্গত হবে যে 
আমি কোনো মৌলিক গবেষণা করিনি, পণ্ডিতদের আবিষ্ুত তত্বই এই 
পুস্তকের ভিত্তি। 
অতীত ভারতের গৌরৰকে খর্ব করার চেষ্টা যদিও অনেক ইংরেজ রাজনীতি- 
বিদ ও রাজনৈতিক ইতিহীস-লেখক ধারাবাহিক ভাবেই করেছেন, তবুও 


চার | প্রাচীন ারভীয় সভ্যভার ইতিহাস 
একথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্ধমান ইংরেজী শিক্ষিত ভারতের দৃষ্টি 
ইউরোপীয়, বিশেষতাবে জার্মান ও ইংরেক্স পণ্ডিতদের গবেষণার ফলেই 
প্রাচীন ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইউরোপীয় পঙ্ডিতদের মধ্যে ল্লেগেল, রথ, 
. বিউহলার, ওল্ডেনবার্স, ডয়ঙেন, বেবার, ফ্যাকবি, কিলহ্ণ, গ্লাজেনাপ, 
_ ভিন্টারনিট্স,ম্যান্মমুলার, কোলক্রক, জোন্স্‌, ম্যাকডোনেল, হাতেল, সিলঙা 
লেডি, গ্রসে, যেনা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে 
 রামকষ্জ ভাগারকর, তগবানলাল ইন্রী, রাজেন্্লাল মিত্র, বালগঙ্গাধর 
তিলক, হরগ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। 
ইউরোশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে উচ্চৃসিত ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় 
মভ্যতার প্রশংসা করেছেন, অনেকে অনিচ্ছা সত্তেও ছুএকটা ভালো কথ! 
লিখতে বাধ্য হয়েছেন, অনেকে না-বুঝে ভালোটাকেও খারাপ বলে প্রমাণ 
করার চেষ্টা করেছেন । আমরা সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ ও খণী। 

পাশ্চাত্য পঙ্ডিতদের প্রশংস] শুনে অনেকে একেবারে আত্মহারা হয়ে যান। 
সভ্যতা যদি ভারত ও ইংলগ্ডের যধ্যে একট। ব্যবসার ছিনিস হত, তাহলে 
আমার নিশ্চিত মত য়ে ইংলগ্ড আমদানী পণ্যের দ্বাবাই বেশি লাভবান হত" 
সার টযাস মানরোর এই অভিমত, এবং 'এ আমার ভীবিতকালে শাস্তির 
উৎস, মৃত্যুর পরও শাস্তি দেবে উপণিবদ সম্বন্ধে বিখ্যাত জামান দারশনিক 
শোপেনহাওয়ারের এই মন্তব্য এবং এরূপ আরও মতামত পাঠ করে অনেক 
বিচারবুদ্ধিহীন লোক« ভাবতে এবং বলতে আন্ত করল "আমরা জানি 
ব্রিকালজ্ঞ খধিরা শত্রান্ত, তারা যা লিখে ও বলে গিয়েছেন ভ। অল্পবুদ্ধি আমরা 
বা ইঈউরোগীয় পঞ্ডিতরা আজ না বুঝলেও সত্য এবং মেনে চলা উচিত। 
আমাদের দেশে যা হয়েছে, এমনটি ছিল ন, হবারও নয়। এই শ্রেণীর 
অধিকাংশ লোকই জানে না প্রাচীন ভারতের কৃতিত্ব কোথায়। কিস দুঃখের 
বিষয় দেশে তথাকথিত শিক্ষিত লোকের মধ্যেও এরূপ লোকেক *ংখ্যা নিতান্ত 
কম নয়। তারপর পঞ্তিতরাও সংস্কার বা লব্শিক্ষার কুপ্রভবের ফলে ভুল 
পথে পরিচালিত হয়েছেন। 

পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা দুর্দাদাস লাহিড়ী ভারতীয় সত্যতা সন্বদ্ধে লিখতে 
গিয়ে রামচন্ত্র ও ভীর সঙ্গীদের বানরের সঙ্গে কথাবাতার উল্লেখ করে 
বলেছেন যে সেকালে আর্মরা বিজ্ঞানে এতদূর উন্নতিলাভ করেছিল যে তারা 





ভুমিকা... “ 1 শী 
বানর প্রভৃতি জস্থদের সঙ্গে কথাবার্তী বলতে পারত ! রামায়ণে পুষ্পক রথের 
এবং ইন্্রজিতের মেঘের আড়াল থেকে লড়াই করার কথ। পড়ে অনেকেই 
ধরে নিচ্ছেন থে সেকালে এনোপ্নেন বা উড়ো জাহাজ ছিল ! অনেকের তে. 
সপ্ত ভাষায় যা লিিত, তাই শানু, অতএব প্রামাণ্য । তারা শাহের মী 
দিয়ে বিংশ শতাবীতে একেরারে অচল নিয়মকেও চালাতে চান। হয়তো 
সে সব, নিয়ম কোনোকালে কলাণকর, ছিল। ভরা বুঝতেই চান ল 
যে একশো বছর আগেকার এক শরদিন্দুনিভাননা চকিতহরিনপ্রেদপা | 
পকবিষ্বাধরোট্টি যুবতীর মৃতদেহের কঙ্কালকে যদি গোরম্থান থেকে উঠি? 
নিতান্ত এক কুৎসিত যুবকের সঙ্গেও বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব কর হয়, তাহলে 
লোকে সেটাকে বাতুলতাই বলবে। 
আবার অন্যদিকে বর্তমান ইংরেজী শিক্ষার কুপ্রভাবের হাত থেকে অনেক 
পণ্ডিত লোকও পরিত্রীণ পাননি। কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এক কৃতি ছাত্র 
তার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে লিখেছেন যে ভারতবর্ষে প্রকৃতির স্থমহান 
সৌনার্য ভারতীয় মনকে কাব্য ও দর্শনের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত করেছিল। 
আর সেকালে সহজেই জীবনযাত্রী নির্বাহ হত বলে তারা কাব্য, দর্শন ও 
শিরকলায় বেশ উন্নতিলীত করেছিল, কিন্তু জীবন সংগ্রামে কঠোরতার অভাব 
বশতঃ বিজ্ঞানে তেমন উন্নতি লাত করতে পারেনি। এটা ইউরোপীয় 
ববাজনৈতিক প্রচার চাতুরীর ফল। প্রচারের ফলে যে একটা সংস্কার হাষ্ট 
হয়েছে তাতে অনেক পণ্ডিত লোকের বুদ্ধিকেও কুয়াশাচ্ছন্ন করেছে। 
আমল কথ! এই যে প্রাচীন ভারত সাহিত্য, দশন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি 
সব বিষয়েই খুব উন্নত ছিল। সব দিক দিয়ে বিচার করলে দ্বাদশ শতাব্ধী 
পর্মস্ত জগতে কোনো দেশ অতটা উন্নত ছিল না। কিন্ত ভগবান পুথিবীর 
সমন্ত জ্ঞানভাগ্ডার প্রাচীন ভারতের ঘরে বন্ধ করে দরজায় চাবি দিয়ে 
রেখেছেন একথা অন্ধতক্তুরা বিশ্বাস করে আত্মতৃপ্রি লীভ করলেও, কোনো 
স্ুবিবেচক লৌক তা! বিশ্বী করতে প্রস্তুত নন। হিন্দুরা অশেষ চেষ্টা ও 
সাধনার বলে প্রভৃত জ্ঞান অর্জন করেছিল। কালক্রমে তাদের অবনতি 
ঘটেছে। জগত অনেক বিষয়ে তাদের কাছে খণী, কিন্তু আধুনিক জগত অনেক 
বিষয়ে অনেকদুর এগিয়ে গিয়েছে একথাও সত্য। প্রাগৈতিহাসিক ধুগ থেকে 
আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাবী পর্যন্ত হিন্দপ্রতিতার বিকাশ নানাদিক দিয়ে 











হয়োইল। মুসলমান বিয়ের ফলে সে বিকাশের পথ কিছুদিনের অন্য রুদ্ধ হয়। 
কোন দেশে প্র যুগে ব্যাস, বান্মিকীর মতো মহাকবি, কালিদাস, ভবভৃতির 
মতো! কবি, শুদ্রকের মতো নাট্যকার, বিফুশর্মার মতো গন্ন-লেখক, যাকসবনধয, 
গৌতম, শঙ্কর প্রভৃতির মতো দার্শনিক, পাণিনি, কাভাযয়ণের মতো 
বৈয়াকরণিক, পিঙ্গলের মতো! ছন্দশাস্্জ্র, আর্ধভট্ট, বরাহমিহির, ব্র্গুপ্ত ও 
তাস্করাচার্ধের মতো! জ্যোতিবিদি ও গণশিতজ্ঞ, চরক ও সুশ্রুতের মতো 
চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্‌, কৌটিল্যের মতো অর্থশান্ত্কার ও নাগাঙ্জুনের মতো! 
রাসায়নিক জন্মগ্রহণ করেছেন? 

কোন দেশের ভুধীজন প্রাচীনকালে উপনিষদের খধির মতো উদাত্বকঞ্ঠে বলতে 
পেরেছিলেন 'ভূমৈব সুখম্‌ নাল্ে হুথমন্তি, পুর্ন্ত বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রা-- 
ভৃমাকে লাভ করার মধ্যেই স্বখ তার চেয়ে কমে নয়, শোন বিশ্ববাসী অমূতের 
পু্রেরা! 

কোন দেশের মহিলা মেত্রীর মতো জোর করে বলতে পেরেছিলেন 
“যেনাহুং নামূতান্তাম কিমহংতেন কুর্ধামযা দ্বারা অমৃত লাভ করতে পারব 
না তাতে আমার কি প্রয়োজন ! কোন দেশের মহিল! গাগীর মতো রাজসভায় 
বসে যাল্ঞবন্ধ্ের মতো পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন এবং যথাযথ উত্তর 
পেয়ে মুক্তকণ্ঠে নমন্তেহস্ত যাল্তবন্্'-যাজ্ঞবন্ধ্য তোমাকে নমন্কার_ এই কথা 
বলে ন্যায় ও সত্যের পরাকাষ্ঠ! দেখিয়েছেন | 

কোন দেশের রাজপুত্র,প্রথম যৌবনে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, নবজজাত শিশু, রাজ 
সিংহাসন ছেড়ে তিখারী সেজে বহুকল্নূর্লভ বোধিমত্ব লাভ করার জন্য কঠোর 
সাধনা,করেছিলেন ! কোন দেশের রাজা অশোকের মতো দুদ্রবিজয়ের পর 
ুন্ধদ্বারা দেশজয় করার আকাক্া পরিত্যাগ করেছিলেন! অত প্রাচীনকালে 
কোন দেশের রাজা উপস্থিত প্রজাবৃন্দকে লক্ষ্য করে অভিষেকের ধময় এই 
শপথ গ্রহণ করতেন 'যাঞ্চ রাত্রীম্‌ অজায়েহং যাঞ্চ প্রেতান্মি তহ৬নমন্তবে গেষ্ট 
পৃর্তং মে লোকং স্্কতমায়ঃ গ্রজাং বৃষ্ধীথা যদি তে দ্হায়গিতি'-যে রাত্রিতে 
আমি জন্মগ্রহণ করেছি আর যে রাত্রিতে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হব এই 
উভয়ের মধ্যে আমি যা কিছু স্থুরুতকর্মের অনুষ্ঠান করি, অর্থাৎ আমার 
সারাজীবনের নুকার্ধের ফল, আর আমার পরলোক, ভীবন এবং সন্তানসন্ততি 
সমস্ত থেকেই যেন বঞ্চিত হই যদি আমি তোমাদের উপর অত্যাচার করি। 


কোন দেশের ধর্মশান্তে এন উদার বানী রয়েছে 'কচিণাং ধৈচি্াদুছ কুটিল. 
নানাপণযূযাং বৃপামেকো গম্যত্বমসিপয়সামর্ণৰ ইক--মাহুয কচির বিভিন্নতা 
বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন পথ (লরল ও বক্র) অবলম্বন করে কিন্ত সকলেরই 
একমান্ত্র গন্তব্য স্থান তুমি ( ভগবান ), যেমন নি পথগামী নদীসকলের 
একমাত্র গন্তব্যস্থান সমুদ্র! 

কোন দেশের ধর্মগুরু শিষ্কে এমন উপদেশ দিচ্ছেন “যানি অনবগ্তানি 
কর্ষানি তানি সেবিতব্যানি ন ইতরাণি'__যা অনিন্দিত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্ম তাই 
কর, অন্য কিছু নয় ॥ পাছে শিষ্য গুরুকে লব বিষয়ে অনুসরণ করে সেজন্য 
সাবধান করে বলছেন “যানি অন্মাকম্‌ স্ুচরিতানি তানি ত্বয়োপাশ্তানি ন 
ইতরানি'_য! শুধু আমাদের তালো। গুণ তারই অস্মরণ কর, অন্য লকলের 
(খারাপের ) নয়। গুরুর চেয়ে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ আছেন এবং তাদের সম্মান 
দেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন! 

কোন দেশের খষি পতন্রলির মতো “যথাভিমত ধ্যানাহ্থ!'--যেরূপ অভিরুচি 
সেরূপ ধ্যানের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হতে পারে এরূপ কথা বলেছেন! কোন 
দেশ .বশিষ্টের মতো মাম্ৃষের এমন শ্রেষ্ঠ আদর্শ দাড় করিয়েছে! পুত্র 
হত্যাকারীর প্রতিও ক্রোধ নেই। কোন দেশে এমন উদারতা রয়েছে-- 
বেশ্তাপুত্র সত্যকাম ধষি বলে পুঁজিত, সাথ্যকার কপিল যুনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
অবিশ্বাণী হয়েও তগবান কপিল বলে পৃজিত, আপাত-বে্দবিরোধী 
বুদ্ধদেব দশ অবতারের এক অবতার--“কেশবধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ 
হরে?--তবুও সেই হিন্দু সনাতন, বৈদিক ধর্মেরই উপালক। কোন ধর্মপ্রাণ 
দেশে 'ব্রয়োবেদস্ত কর্তারঃ ভওধূর্ঠনিশাচর--বেদের তিন কণা ও, ধূর্ত ও 
চোর, এমন কথা বলতে সাহস পেয়েছেন ! 

এই দেশেরই আর্ধ্যভট্ট ( পঞ্চম শতাব্দী) সর্বপ্রথম পৃথিবীর আব্তনজনিত 
দিবারান্রি তেদ আবিষ্কার করেন। এই দেশেরই ভাস্করাচার্য (দ্বাদশ শতাব্দী) 
নিউটনের (সপ্তদশ শতাব্দী ) পর্বে পৃথিবীর উপর থেকে বস্তুকল পৃথিবীর 
আকর্ষণে মাটিতে পড়ে একথা] বলেছিলেন। এই দেশেই সর্বপ্রথম ১ থেকে ৯ 
র্বস্ত গণনাক্ক ও শূন্যের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়_-পৃথিবীর সভ্যতায় এটা মস্ত বড় 
একট! দান। এই এক থেকে দশ ধরে গণনা পদ্ধতি থেকেই দশমিকের 
আবিষ্কার । পাটাগণিত ও বীজগণিত মুখ্যতঃহিন্দুদেরই বিজ্ঞান। পাটা ও বীজ- 





আট প্রাচীন ভারভীয় ভাতার ইতিহাস 
গণিতে হিন্দুরা আরবের শিক্ষা্দাতা এবং আরবের যারফতে সমস্ত জগতের | 
আর্যভষ্ট, ব্রহ্গগণ্ত (সপ্তম শতাব্দী) ও ভাস্করাচার্য বীজগণিতে এমন সব 
প্রশ্নের সমাধান করেছেন যা ইউরোপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাববীতে পুনরায় 
আবিষ্কৃত হয়েছে। তাস্রাচার্ধ নিউটনের পূর্বে ব্যাসকলনের (70109501081 
৫81০0108 ) মূলম্ত্র আবিফার করেন। নিউটনের আবির্ভাবের পূর্বে জগতে 
ভাস্করাচার্ধের মতে] গণিতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেননি । যদিও পরবর্তীধুগে গ্রীকরা 
হিন্দুদের চেয়ে জ্যাযিতিতে অধিকতর উন্নতি লাভ করেছিল, তবুও বৈজ্ঞানিক- 
ভাবে জ্যামিতির চর্চা প্রথম ভারতবর্ষেই শুরু হয়| হিন্দুরা জগতে চিকিৎসা-* 
বিজ্ঞানের জন্মদাত1-শুধু তাই নয়, প্রাচীনকালে হিন্দু চিকিৎসকরা সমস্ত 
এশিয়াখণ্ডে এমনকি দুদুর মিশরেও চিকিৎসার জন্য যেতেন। 
হিন্দুরা প্রথম পোনা আবিষ্কার করে এবং লোহার যৌগিক পদার্থ থেকে 
লোহা তৈরির প্রণালী অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। 
লোহা প্রস্তুত ও গালাই বিষয়েও প্রাচীন হিন্দুদের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি 
ছিল। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ আজও তার সাক্ষ্যস্বরূপ বর্তমান । সে যুগে ইল্পাত 
তৈরি বিষয়েও হিন্দুজাতি সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ লাভ করেছিল। মধ্যযুগে 
বিখ্যাত ডামাস্কাস তরোরাল হিন্দুদের দ্বারা ভালো ইম্পাত তৈরি করার 
প্রণালী আবিষ্কারের ফলেই সম্ভবপর হয়েছে। এতিহাসিক প্লিনির (প্রথম 
শতাব্দী ) মতে তারতবর্ষেই বচেয়ে ভালো কাচ তৈরি হত । মৌর্যরাভত্বের 
আগেই ভারতবর্ষে কাচ গ্রাস্থতের প্রণালী খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল। 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ প্রচুর অর্থসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল, ঘা সশ্পরজ্ঞাত ও 
অসম্প্রন্তোত সমাধির আলোচনার ফলে নয়, হিন্দুরা 'জীবন মৃতু) পায়ের 
ভৃত্য করে সাগরের তলদেশে ও ভূগর্ভ থেকে মণিরত্ব আহরণ করত বলেই। 
তারা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক প্রধান স্থানে বাণিজ্যের 
জন্য যাতায়াত করত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাদের ব্াণজ্য জাহাজ 
দেশ-বিদেশে যেত। ফলে স্বুন্দর একটি নৌশিল্প গড়ে উঠ্রেছিল। জাহাজ 
যাতায়াতের সময় দ্রিক ঠিক করবার জন্য তাঁরা 'যাছ্যত্ত্র (তেলের 
উপরে তাসমান চৌদ্বিকশক্তিসপ্পন্ন মতস্তাকৃতি লৌহযস্ত্র) ব্যবহার করত। 
অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু গণকরা দিক ঠিক করবার জন্য চুম্বক ব্যবহার 
করত। 


মঞ্িষঠা ও নীলের দ্বারা তা পাকা লাল ও নীল রঙ করার প্রণালী ভারতবর্ষে 
স্মরণাতীতকাল থেকেই চন্ৃতি ছিল। ফিটকারী নামক রাগবন্ধনীর সাহায্যে 
মঞ্িষ্ঠার দ্বার] তারা বেশ টকটকে পাকা লাল রঙ গ্রস্ত করত। রাগবন্ধনীর 
এবং নীলের পাতা থেকে নীল রঙের আবিফ্ারও হিন্দুদের | ফলিত রসায়নের 
এই সমস্ত ও অন্ান্ত আবিষ্কারের ফলে জগতের ব্যবসা ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ 
স্থান অপিকার করেছিপ। বরাহমিছিরের বৃহৎ-সংহিতায় নানাপ্রকারের গন্ধপ্রব্য, - 
প্রসাধনের জিনিস, চুলের কলপ ইত্যাদি প্রন্ততের প্রণালী রয়েছে। 

সাহিত্য ক্ষেত্রে তো কথাই নেই! এমন সাহিত্য হ্ুষ্টি প্রাচীন জগতে আর 
কোথাও হয়নি। শুধু তাই নয় জগতের যেকোনো আধুনিক সাহিত্যের পাশেও 
ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য স্থান পেতে পারে। ব্যাকরণেও হিন্দুদের সমকক্ষ 
প্রাচীন জগতে কোনে জাতি ছিল না। বর্তমান ভাষাবিজ্ঞানের হ্ৃষ্টির মূলে 
ভারতীয় বৈয়াকরণিকরা_-একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। ভারতীয় 
সাহিত্যের উৎকর্ষের কারণ সম্বন্ধে জামান পণ্ডিত হাটমুট পিপার লিখেছেন 
'এই অপূর্ব সাহিত্য কঠোর পরীক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা সংযুক্ত খুব উন্নত ধরনের 
বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত শিক্ষাগ্রণালীর পরিণত ফল। স্ুপপ্ডিত আচার্ধের কাছে 
ছাত্ররা নিজেরাই এসে জুটে যেত, ফলে বহু বিশ্ববিষ্ভালয় আপনি গড়ে 
উঠেছিল। এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয় সরকারী সাহায্যে নতুবা দেশের 
লোকের ব্যক্তিগত ব্দীন্ততার উপর নির্ভর করে চলত |? 

তক্ষশিলা, উজ্জরিনী, অমরাঁবতী, নালান্দা, কাশী, কাঞ্ধী, বিক্রমশীলা, মাছুরা, 
বলভী প্রভৃতি বু বিশ্বধিগ্ঠালয় প্রাচীন তারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। 
স্বপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পাণিনি, খ্যাতনামা চিকিৎসক জীবক ও অর্থশাস্ত্- 
প্রণেতা স্থপত্তিত ও চতুর রাজনীতি-বিদ কৌটিল্য-_তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
এই তিনজন কৃতী ছাত্র_জগতের যে কোনো দেশের যে কোনো যুগের শ্রদ্ধার 
পাত্র। প্রাচীন গ্রীসে খ্রাথেন্স যেমন সত্যতার কেন্ত্র ছিল, প্রাচীন ভারতে 
তক্ষশীলা ঠিক তেমনি--অবশ্থ তক্ষশীলা ্যাথেন্সের চেয়ে প্রাচীনতর, পরবর্তী 
যুগে শালান্নাও বেশ খ্যাতিলাভ করেছিল। ইউয়ান চোয়াং যখন সপ্তম 
শতাব্ীতে ভারতবর্ষে আসেন সেই সময় নালান্দায় দশছাজার ছাত্র 
গুরুদের সঙ্গে একত্র বাস করে পড়াশুনা করত। খাওয়া, পোশাক, বিছানা 
ও ওষুধের খরচ ছাত্রদের বন করতে হত না__ঘরাভাড়া তো ছিলই না, 


দশ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
শিক্ষকদেরও কিছু দিতে হত না। এই ধরনের ব্যবস্থাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় 
তারতবর্ষে বর্তমানে নেই, এমন কি ৰ্তমানে তা! কেউ কল্পনাও করতে পারেন 
না। আজকাল যেমন লোক শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ করবার জন্য ইউরোপ, 
আমেরিকায় যায়, একসময় এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সেই উদ্দেশ নিয়ে 
ছাত্ররা ভারতবর্ষে আসত। এ 
সম্রাট অশোকের সময়ই খুব সম্ভবতঃ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের হার বর্তমানের 
চেয়ে বেশি ছিল। এ সময় না হলেও খুষ্টীয় সপ্তম শতাকীতে যে বেশি 
ছিল তা নিশ্চিত। হ্াতেলের মতে “অন্ততঃ আদর্শ হিসাবে সগুম শতাব্দীর 
ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাপকর! ব্তমান প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার চেয়ে সাধারণ 
শিক্ষার অনেক শ্রেষ্ঠ প্রণালী উদ্ভাবন করেছিলেন ।* অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে 
শিক্ষার অবস্থা বর্তমানের চেয়ে ভালো ছিল। পিপার ছুখে করেই লিখেছেন 
“যেজাতি অন্য সমস্ত জাতির এক হাজার বৎসর আগে খুব একটা উচ্চ সত্যতা 
গড়ে তুলেছিল--যখন ইউরোপ এক প্রকার নিরক্ষর ছিল_-যে জাতি 
ইউরোপের বহু পূর্বে সাহিত্য শ্ষ্টি করেছিল, এবং যে জাতি অন্য সব জাতির 
চেয়ে অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা গৌরবের মনে করেছে, আজ সে.জাতির 
শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর" 

স্বাপতা, ভাস্কর্য ও চিত্রশিলেও ভারত গৌরবময় স্থান অধিকার করেছিল। 
প্রায় পাচ হাজার বৎসর আগেকার স্ুকল্লিত মোঅন্জোদড়ো। ছিল সেকালে 
জগতে সর্বোত্বম শহুর | গুপ্তুগের শিল্পকলা! বেশ উন্নত ধরনের ছিল। 
অজন্তার প্রাচীর-চিত্র ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর-চিত্রের সমকক্ষ । সারনাথের 
উপরিষ্ট ও দণ্ডায়মান বুদ্ধমূতি অঙ্গবিন্তাস ও কলানৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। 
ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত ভারতীয় শিল্লকলার অপূর্ব নিদর্শন 
পাওয়া যায়। সীচি, ভারত, মথুরা, অমরাবতী, সারনাথ, অক্স্তা, এলোরা, 
তাঞ্জোর, খাজুরাহো প্রভৃতি স্থানের শিল্পকলা নয়নমনমুগ্ধক্। কার্লে গুহার 
কারুকার্য গুহা কা রুকার্ধছিসাবে জগতে শ্রেষ্ট | ম্যাকডোনেলের মতে এলোরার 
কৈলাসনাথের মন্দিরে গতের অন্যতম আশ্চর্য জিনিস। 

মোট কথা অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুমনের একটা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার 
বিকাশ হয়। তাই ভারতবর্ষে শুধু যে রাজনীতি, অর্থশান্্, চিকিৎসাবিজ্ঞান, 
জ্যোতিষ ও গণিত, ধর্মশান্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক পুস্তক রয়েছে তা নয়, 


ভূমিকা . | এগারে। 
শিল্প, সঙ্গীত, নাট্যকলা এমন কি কামশাস্ত্ সম্বন্ধে নুচিন্তিত পুস্তক লিখিত 
হয়েছে। ভিন্টারনিটুসের ভাষায় বলতে গেলে, প্রাচীন ঘুগে ভারতীয়েরা 
পণ্ডিতের জাতি ছিল, যেমন ব€মান কালে জার্মানর]। 
প্রাচীন ভারত শুধু যে জ্ঞান. বিজ্ঞানে অশেষ উন্নতি লাত করেছিল তা নয়, তার 
াষট্বযবস্থাও খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল। হাভেলের মতে “বিংশ শতাব্দীতে একজন 
ইংরেজ কৃষক ইংলগে যে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সুবিধা উপভোগ করে, 
মুসলমান আক্রমণের বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় কষক তার চেয়ে অধিক 
স্থবিধা উপভোগ করত। ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক 
অধিকারের জন্য ভারতবর্ষে কোনো সংগ্রাম করতে হয়নি। অতি 
প্রাচীনকালেই তারতবর্ষে অতুলনীয় গ্রাম্য স্বায়ত্বশীসলপ্রথা প্রবর্তিত 
হয়েছিল। বাণিজ্োর দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে প্রাচীন ভারতবর্ষ 
ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল । 
হিন্দুদের সম্বন্ধে একটা মস্ত বড় অভিযোগ এই যে তারা ইতিহাস লিখতে 
পারত না বা লিখত না। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে এ অভিযোগের মধ্যে 
অনেকট! সত্য রয়েছে বলে যনে হতে পারে,কিন্ধ ভালো করে প্রণিধান করলে 
এর ভিত্তিহীনতাই প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মণরা সাধারণতঃ রাজাদের কীতিকলাপ 
ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করার কোনো চেষ্টা করেনি, কিন্তু নৃপতিরা নিজ 
ন্জি কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্ত তাদের দরবারে সতাকৰি নিযুক্ত করতেন। 
বাকপতিরাজের গউড.বছো, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত আজও সভাকবিদের 
কীতি ঘোষণা করছে। কহলণের রাতরঙ্গিনী কাশ্ীরের ইতিহাস 
ভারতবর্ষের উপর দিয়ে বু রাষ্ট্রবিপর্যয় চলে গিয়েছে, তন্থুপরি ভারতীয় 
জলবামুর প্রভাবেও অনেক পুস্তক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাজেই মাত্র অ্ল 
কয়েবখানাই টিকে আছে। ইতিহাসের অভাব হিন্দুদের অজ্জরতা বা গদামীনের 
পরিচায়ক নয়। মম্ট অশোক শিলাগাত্রে যেভাবে তাঁর রাজত্বের অনেক 
ঘটনা লিখে রেখেছেন তা বাস্তবিকই অতুলনীয় । 
রাজাদের ইতিহাস বা কাছিনীর অভাব হলেও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্তান ও 
শিল্পকলার ভিতর দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস অনেক পরিমাণে 
পাওয়া যায়-যেমন বেদ থেকে বৈদিক ধুগের সভ্যতার বেশ একটা চিত্র 
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পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে কৃষি ও পণপালন প্রধান কাজ ছিল। নিজেদের 
সমিতিতে বা সম্মিলিত সতায় রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা হত । নির্বাচিত 
রাজা বুদ্ধের সেনাপতিত্ব এবং বিচারবিভাগের বতৃত্ব করতেন রাজসমন্বিত 
প্রজাতন্ত্ব তখনকার শাসনপ্রথা ছিল। তারা বাণিজ্যের জন্য দেশত্রমণ ও 
মুন্যাত্রা করত, ক্রয়বিক্রয়ে যুদ্রার ব্যবহার ছিল। বড় বড় অট্টালিকা ছিল, 
সোনার অলঙ্কার বাবহৃত হত | পশমের হৃতা থেকে বন্ত প্রস্তুত হত। বাল্য 
বিবাহ ছিল না, ব্যস মেয়েরা নিজেরা স্বামী পছন্দ করত এবং অভিভাবকদের 
সমমতিকরমে বিয়ে হত। ম্পূরণ রী স্াদীনত | ছিল। মেয়েরা ছেলেদের 
মতোই লেখাপড়া খিখত। ধর্মকার্ধে তাদের পুরুষের সমান অধিকার ছিল। 
মেয়েদের মধ্যে ঘোষা, অপলা, লনা বিশববারা প্রভৃতি খধির নাম 
পাওয়া যায়। ছাগল, ভেড়া, মহিষ ধর্মকর্মের এবং খাওয়ার জন্য 
হত্যা করা হত। চিকিৎসার জন্য ব্যবসায়ী কবিরাজের উল্লেখ আছে। 
কবিরাজরা যে শুধু ওযুধই বাধহার করতেন তা নয়, অস্তরচিকিৎসাও 
জানতেন। বৈদিক ঘুগে লোহা ছিল কিনা সে বিষয়ে মতৈধ আছে। তারা 
মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রদ্কৃতি দেবতার উপাসনা করত। কি এই বন্ধ দেবতা যে 
বান্তুবিক একই একংসদ্িপ্রাঃ বহুধা বদস্তি-_এই মস্ত দেবতা একই তাকে 
বিপ্ররা বু বলে থাকেন__একপ বাঁকাও খথেদে রয়েছে। 

এ জযস্ত থেকে মনে হয় খণ্েদে যে সভ্যতার চিত্র আছে, তা মোটেই একটা 
সভ্যতার প্রারভের*চিত্র নয় অনেকদূর অগ্রসর অবস্থার চিদ্র। রামায়ণ 
মহাভারত প্রভৃতি পুস্তক থেকেও আমরা এসব পুস্তকের কালের সভ্যতার 
চিপ্প পাই। শান্তিপর্বে পাওয়া যায়, অত্যাচারী রাজাকে হত] করার ব্যবস্থা 
ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি স্বীকার করে নিয়েছে। পঞ্চপাগুবের সঙ্গে দ্রৌপদী 
বিবাহ সত্বেও মনে হয় সেকালে সমাজে এক স্ত্রীর বহু স্বাখী গ্রহণ করার 
গ্রথা চলতি ছিল না। টি এক্প বিবাহ নিয়ে আপত্তি হয়েছিল, 
সেই আপত্তি থগুন করার জন্য গ্র/ীনঝাচলের উদাইরণই দেওয়া হয়েছে? 
এই ব্যবস্থা সেকালে ভারতবর্ষের কোথাও যে চলতি ছিল এমন কথার 
বিন্দুমাত্র আভাসও নেই। রাজহুয় যজ্ঞের সময় কিরূপ ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ 
করতে হবে এ নির্দেশ দিতে গিয়ে যুধিষ্ঠির সম্মানাহ ও মদ্িদ্বান শৃড্রদেরও 
আমন্ত্রণ করতে বলেছিলেন। এর অর্থ এই যে মহাভারতের যুগে শৃদ্ররা 


ভূষিক। ৃ তেরো 
লেখাপড়া করে সন্িদ্ধান হত এবং রাজদরবারে সম্মানও পেত। তবে প্রধান 
অন্বিধা এই যে এই সমস্ত পুস্তকের কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে আকাশ 
পাতাল ভে বর্তমান। এই পুস্তকে খণ্েদ বা বরাঙ্গণাদি সম্বন্ধে যে কাল 
গৃহীত হয়েছে তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত এ কথা বলতে পারি না। 
ভবিষ্যতে গবেষণার ফলে হয়তো] কাল নির্ণাত হয়ে যাবে। কিন্তু এ কথা 
নিঃসন্দেছে বলা ষেতে পারে খণ্থেদ জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং ভারতীয় 
সত্যতা অতি প্রাচীন । রি 
এসব সত্বেও অনেকে, বিশেষ করে ধারা বাইরের দিকটা দেখে বিচার 
করেন সেই সব ইউখ্োপীয় পঙ্ডিত, তারতীয় সভ্যতা বলে কোনো একটা 
জিনিসের অস্তিত্বই শ্বীকার করতে চান না। তারা বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন 
ভাষা, বিভিন্ন প্রকারের আচার বাবহারের উপর জোর দিয়ে একথাই 
প্রমাণ করতে চান যে একজাতীয়ত্ব বা একসভ্যত1 বলে কোনো একটা জিনিস 
ভারতবধে গড়ে গঠেনি। এই বৈষম্যের মধ্যেও যে স্ুযহীন ও স্ুনিবিদ্ভ 
এঁক্য বর্তমান রয়েছে তার লন্ধান তারা পাননি। 
হিমালয়. থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রতিদিন 
'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্থতি নদে দিদ্ধু কাবেরী জলেইন্মিন 
সমিধিং কুরু এই মন্ত্র উচ্চারণ করে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান 
প্রধান নদীর দ্বারাই যে শুধু একজাতীরতা গড়বার চেষ্টা হয়েছিল তা নয়, 
প্রাচীনকালে কাশী, কাঞ্ধী, হবদার, মথুবা, অযোধ্যা, দ্বারাবতী (দ্বারকা ), 
উজ্জয়িনী ( অবস্তপুরী ) হিন্দুর যে !এই সাতটি প্রধান তীর্থস্থান বলে গণ্য হত, 
যা সমস্ত তারতব্যাপী | যে বিশ্বাস নিয়ে দক্ষিণ ভারতের লোক দুর্খম পর্বতের 
মধ্য দিয়ে প্রায় বরফে ঢাঁকা কেদারনাথ ও ব্দরিকাশ্রমে যায় ঠিক সেই 
বিশ্বাস নিয়ে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোক সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যায়। 
সমস্ত হিন্দুই বেদকে তাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকার করে। যা কিছু 
বেদবিরোধী তা-ই অহিন্দু! অন্য সব শান্্ই ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রাহথ যতক্ষণ 
পর্স্ত তার! বেদকে মেনে চলে । আজও অধিকাংশ হিন্দুর মতে সংস্কৃত পবিজ্র 
ভাষা । রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব আমমুদ্রহিমাচল। 'মহাভারতের কথ। 
অমৃতমমান, কাশীরামদাস কহে শোনে পুণ্যবান--এই তাৰ অল্লাধিক 
সর্বত্রই ব্তমান। | 


চোদ্দ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যন্ভার ইতিহাস 
রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়েও একত্বের ভাব রয়েছে। রাজচক্রবর্তা বা এক রাজার 
অধীনে অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়ে তোলার ধারণ। প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। 
অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রথা সেই ভাবকেই দৃঢ় করে। যদিও প্রাচীনকালে সমস্ত 
ভারতবর্ষ কখনো এক রাজার অধীনে আসেনি তবুও সমস্ত রাঁজাই যে এক 
বার্থহত্রে গ্রথিত ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তার প্রমাণ। সেই যুদ্ধে দ্বারকা, 
আসাম, গান্ধার প্রভৃতি ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ থেকেই রাজসৈত্যরা গিয়ে 
সমবেত হয়েছিল। & 
সম্রাট অশোকের সাত্রাজা উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত থেকে দক্ষিণে বর্তমান 
মহীত্ুর রাজ্যের উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ বিজয়ের পর বুদ্ধের 
ভীষণ লোকক্ষয়কর পরিণাম দেখে যদি অশোকের প্রীণ ব্যথিত না হত, তা 
হলে খুব সম্ভবতঃ সমস্ত ভারতবর্ষ এক রাজচক্রবর্তীর অধীনস্থ হত | তার অন্য 
আমাদের ছুঃখ করার কিছু নেই-দাক্ষিণাত্য বিজয়ের চেয়ে অনেক বড় 
বিজয় আজও অশোকের কীতি ঘোষণা করছে। সমন্ত তারতবর্ষ, সিংহল, 
পশ্চিম এশিয়া, এমন কি আফ্রিকা, ইউরোপেও অশোক বুদ্ধের বাণী প্রচার 
করিয়েছিলেন। বলতে গেলে এক সময় সমস্ত এশিয়াখণ্ডই ভারতীয় সভ্যতার 
দ্বার] প্রভাবান্বিত হয়েছিল। 
মধ্য-এশিয়ার খোটান প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাৰ সুস্পষ্ট। 
তক্ষশিলা অঞ্চল থেকে একদল ভারতবাসী খোটান গিয়ে প্রতৃত্ব স্থাপন 
করেছিল-_এ প্রবাদের মূলে কতকটা সত্য আছে। সেখানে প্রাকৃত ভাষা 
কথিত হত, খরোষ্টী ও ব্রাঙহ্গীলিপির ব্যবহার ছিল এবং বৈশ্রবণ বা কুবেরের 
উপাসনা বেশ প্রচলিত ছিল। শাসকশ্রেণীও অষ্টম শতাবী পর্যস্ত ভারতীয় 
ংশোছুত ছিলেন। 
আনাম, শ্তাম, কাগ্থোডিয়া, মালয় উপদ্থীপ, সুমাত্রা, বোনিও, ঘখ ও বলীদ্বীপে 
এবং সিংহলে ভারতীয় সত্যতার প্রভাব স্ুষ্পষ্ট । আজও বলীবীপের অধিকাংশ 
অধিবাসী হিন্দু। মালয় উপদ্বীপ, আনাম, কাগ্বোডিয', সুমাত্রা, বোণিও, যব ও 
বলীদ্বীপ একসময়ে বৃহত্তর ভারতের অংশ বলে পরিগণিত হুত। হিন্দুসভাতাঁর 
প্রভাব প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন, নিউগিনি এবং ভারত মহাসাগরে 
মাদাগান্কর পর্যস্তও বিস্তৃত হয়েছিল। '্থদুরপ্রাচোর (চীন, কোরিয়া ও 
ক্রাপান) শিল্পকলায় ভারতীয় ভাব ও বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, 


ক 


ভূমিক। এন পনেরো 

(কুমারম্বামী )। জাপানী পণ্ডিত ওকাকুরার মতে শুধু একজন ব্যক্তি হিসাবে 
দ্ধের মতবাদ নয়, ভারতের সমন্ত চিন্তাধার! জাপানী জীবনকে পরিবতিত বা 
ভাবাস্তরিত করেছিল। জাপানে তুলার চাষ প্রচলন একজন ভারতীয়ের 
কীতি | অতীশ দীপঙ্কর বুদ্ধের বাণী তিব্বতে জনপ্রিয় করেছিলেন। 

যোট কথা! একদিন তারতবর্ষ জ্ঞানে, গুণে, গরিমায়, অর্থসম্পদে ও কর্মক্ষমতায় 
জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। এর মূলে স্বাধীন চিন্তা এবং অশেষ বাধা 
সত্বেও চিসতাস্্যায়ী কর্ষ করার ক্ষমতা । আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের 
প্রত্যেক কর্ম অক্ষরে অক্ষরে অনুকরণ না করে তাদের স্বাধীন চিন্তাবৃতি ও 
কর্মক্ষমতার অনুকরণ করি, তাহলে আমরাও পুনরায় জগতে গরিমাময় স্থান 
লাত করতে পারব। স্বাধীন চিন্তা করে যদি দেশের ও সমাজের কল্যাণের 
জন্য অনেক বিষয়ে তাদের অবলম্বিত পথ ছেড়ে অন্য পথও ধরি, তবু তাদের 
আশীর্বাদ আমাদের মাথার উপর বধিত হবে-_এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সনোহও 
নেই। এই উদারতা ও মহত্বই হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্ব। সেই উদ্দারত1 ও মহত্ব 
আমাদের প্রাণে প্রাণে, অস্থিমজ্জায়, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, প্রতি 
রক্তবিনূতে স্জীবিত হোক-_এই পুস্তক লিখতে গিয়ে এই-ই আমার 
একাস্তিক প্রার্থনা । 
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ইটালীর স্বাধীনতা -মন্ত্রের উদগাতা ম্যাটসিনি লিখেছেন ফরাসীদেশের অন্তর্গত 
ব্রিটানীর নাবিকগণ সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে ভগবানকে উদ্দেশ করে বলতেন 
'আমার জ্রাহাজ এত ক্ষুদ্র আর তোমার সমুদ্র এত বৃহৎ” প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে এ নাবিকদের প্রাণের অস্তরতম প্রদেশের 
কথাই আমার বারবার মনে আসছে । জানিনা কবি বাণভট্ট “অলক বৈদগ্য'-_ 
পাণ্ডিত্য লাত না করে অদ্ধিতীয় কাদম্বরী কথা লিখেছেন কিনা, কিন্তু প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার 
করতে হবে যে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাত না করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ভিন্ন গত্যত্তর 
নেই | অশেষ বাষ্্রবিপর্যয়ের ফলে, বিশেষ করে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের 
অত্যাচারে অনেক বৌদ্ধবিহার এবং হিন্দু মন্দির ধবংস হওয়ায় যদিও অনেক পুস্তক 
নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তথাপি আজ পর্যন্ত বহু পুস্তকের পাগুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। 
জার্মান প্রাচ্যবিষ্ঘা'বিদ ডাক্তার বিউহলার উনবিংশ শতাকীতে কান্ধেতে ছুইটি জৈন 
বিহারে ত্রিশ হাজার ও তাঞ্জোরের প্রীসাদ-লাইব্রেরিতে (প্রাচীন নাম সরস্বতী 
তাগ্ডার ) বারো! হাজার পুস্তক দেখেছিলেন। ম্যাকভোনেলের মতে তাঞ্জোর, 
মান্্রাজ, পুণা, কাশী ও কলিকাতা এই পাঁচটি স্থানের প্রতোক জায়গার লাই- 
ব্রেরিতে বারে হাজার পুস্তকের পাওুলিপি আছে এবং অক্ফোর্ডের বডলিন 
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লাইব্রেরিতেও প্রায় দশ হাজার পাঙুলিপি আছে। কে জানে কত হাজার 
হাজার পুস্তক কালের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে! কত পণ্ডিতের অশেষ 
সাধনার ফল থেকে যে আজ আমরা বঞ্চিত তা কে বলতে পারে! অনেক পর্ডিত 

ও পুস্তকের নাম আজ শুধু অন্ত পণ্ডিতের পুন্তক থেকে পাওয়া যায়। কাপিদাস 
: খ্যাতনামা নাট্যকার হিপাবে ভাস, লৌধষিল্ল.ও ববিপুত্রের উল্লেখ করেছেন। 
 ভাসের নাটকসহ বিং | শতাবীর প্রথম ভাগে আবিষ্কৃত হয়েছে (অবশ্থ এই 
স্ব নাটক ভাসের ক্না সে বিষয়ে পঙ্ডিতদের মধ্যে মততৈধ আছে) কিছু 
দৌধিজ ও কবিপুত্রের কোনো নাটক এ পর্ন আবিষ্নত হনি। পাখিনির 
বব চৌফটিজন বৈয়াকরণিকের কোনো পুস্তক আজও পাওয়া যায়নি। আজও 
পন্ননাত ও ্রীধরাচার্যকত বীজগণিত আবিষ্কৃত হয়নি। শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে 
নয়, গুণের দিক দিয়েও ভারতীয় সাঘিত্য অভুলনীয়। তিনটারনিটুসের মতে 
ভারতীয় কাব্য ও নাটক, মাধুর্য ও প্রগাট তার দিক দিয়ে ইউরোপীয় আধুনিক 
উৎকৃষ্ট কাব্য ও নাটকের সঙ্গে স্থান পেতে পারে। সাহিত্য বলতে ব্যাপক- 
ভাবে যা বোঝায়, ভারতীয় সাহিত্য সে হিসাবেও পরিপূর্ণ । মানুষের চিন্তার 
এমন কোনে! দিক' নেই, যে দিকে ভারতীয় সাহিত্য তার অছ্ুত প্রতিভার 
পরিচয় দেয়নি | মহাকাব্য, কাবা, গীতিকাব্য, নাটক, গল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, বাট 
পাতি, ধর্মশান্্, ব্যাকরণ, অভিধান, শিল্পকলা, সঙ্গীত, হৃত্যকলা সন্বস্কীয় পুস্তক 
প্রভৃতি সবই রয়েছে । আর জগতের অন্য কোনো দেশের সাহিত্যে যা নেই, বা 
কোনোদিন ছিল না, এমন একটি অতি সুন্দর জিনিসও ভাবতীয় সাহিত্যে আছে 
--তার নাম হত্র-সাহিত্য। এতছুপরি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বলতে শুধু 
সংস্কত সাহিত্য বোঝায় না। পালি ও তামিল সাহিত্য সংস্কতের পাশে, 
আকাশে পূর্ণচন্জের কাছে তারকার মতো! হলেও, ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে 
তাদের স্থান নিতান্ত নগণ্য নয়। বিস্তৃতভাবে সংস্কৃত, পালি ও তামিল 
সাহিত্যের আলোচনা এই ক্ষুদ্র পুপ্তকে অসন্তব ও অনাবস্তক। তাই সংক্ষেপে 
সাহিত্যে হিন্দু প্রতিভার কিছু আভাস দিয়েই স্থষ্ট হতে হবে। পরবতী 
বিভিন্ন অধ্যায়ে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে লেখা হবে, 
কাজেই, এই অধ্যায়ে, বিশেষভাবে সাহিত্য বলতে যা! বোঝায় সেই সন্বদ্ধেই 
আলোচনা করব। 





সাহিত্য : ৩ 
(১ সংস্কৃত সাহিত্য 


প্রাচীন ভারতে সমস্ত কাজের উৎম ছিল ধর্ম। সাছিত্যেও ধর্ম-সাহিত্য প্রথম 
সটটি। খথেদ হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। সাম, যু ও ও টা নামক ক আরে! তিন বড 
বেদ ) ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক ধর্মগ্রস্থের কোনো কোনো 
গ্রন্থে যদিও কৰিদ্ব শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যার, ভরাপি কাব্য ্া ০ 
রামায়ণ ও মহাভারতই ভারতবর্ষের ছুইটি প্রাচীনতম মহীকাব্য। জানিনা এই 
ঢুই কাব্য উদ্গাঙ্গের ধর্মগ্রস্থ কিনা, কিন্তু এই ছুই মহাকাব্যই ভারতবর্ষের প্রাণের 
ূ্বিগ্রহ। বৈদ্ঞানিকরা অনেক জিনিসেরই নির্যাস তৈরি করতে পারেন কিন্ত 
মানুষের বা জাতির প্রাণের নির্যাস তৈরি করতে তারা এখনও শেখেননি। 
বাল্পীকি ও ব্যাস নামক ছুই মহাকবি বা যহাবৈজ্ঞানিক যে ভারতবর্ষের প্রাণের 
নির্ধাম তৈরি করতে পেরেছেন এ বিষয়ে কোনো সনোহের বিনুযাত্র স্থানও নেই। 
কত তাবধারার স্রোত ভারতবর্ষের উপর দিকে এসেছে ও চলে গিয়েছে তার 
ইয়ন্তা নেই, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের অদ্ভুত মোহিনীশক্তি আজ আড়াই 
হাজার বঙ্সরেরও অধিক পরে তেমনি অব্যাহত। ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা 
ন্্ুপ্ধবং আজও রাযায়ণ মহাভারত পাঠ ও শ্রবণ করে। এই মাটিতে মৃদঙ্গ 
হয়েছিল বলে যারা ধুলায় গডাগড়ি দেয়, অথবা প্রহলাদের মতো! ক-অক্ষর 
দেখলে যাদের চোখ জলে ভরে যায়, তাদের কথা আমি বলছি না। যার! 
'আমাদের অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধ! উৎপাদনকারী আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত, কিন্তু বিকৃত মন নয়, সব ভ্রিনিসটাকেই সযালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে 
অত্যান্ত, এমন লোকদেরও রামের বনগমনের সময় দশরথ ও কৌশল্যার নিকট 
বিদায়কালীন বর্ণনা পাঠ ও শ্রবণ করতে করতে ক্রোধ ও চক্ষু ভারাক্রান্ত 
হতে দেখেছি। এমন করুণ অথচ মহৎ রলে পরিপূর্ণ বর্ণনা অতুলনীয়। 
আমার যনে হয় এখানেই বাল্ীকির কবি-প্রতিভা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। 
রামায়ণ ও মহাভারত, এই ছুইয়ের মধ্যে রামায়ণই অধিক জনপ্রিয়। তার 
প্রধান কারণ বান্ধীকি রামায়ণে আমাদের ঘরের কথা অতি সহজ, সরল, 
প্রাঞ্জল ও মধুর তাবে ব্যক্ত করেছেন। রামায়ণে রামচন্দ্র অবতার নন, 
নরচন্ত্রমা। উত্তরকাণতের পাতায় পাতায় রামচন্ত্র অবতার একথা রয়েছে। কিন্ত 
সমস্ত উত্তরকাওটিই প্রক্ষিপ্ত। মুল বান্ধীকি-রামায়ণে বরামচন্ত্রের অযোধ্য! 
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গ্রত্যাবর্তনের পরই রামায়ণ সমাণ্ড এবথা রয়েছে। উত্তরকাগুটি রামায়ণের 
অংশ হলে কাব্যাংশেও রামায়ণ খর্ব হয়ে যেত । মং্কত মাহিত্যে বিয়োগান্ত 
নাটক নেই। হিন্দুপ্রাণ সে ছুঃখকেই বোঝে-যে দুঃখ আননাকে আরো মধুর 
করে তোলে। হিন্দু সেই বিরহই হা করতে পারে-যে বিরহ মিলনে পরি- 
ৃ্ণতা লাভ করে। আত্যস্তিক দুঃখে যার পরিসমাপ্সি চিন স্গেহপ্রবণ প্রাণ তা 
সহ করতে পারে না, উপনিষদ সেই কথাই জোর কঃ 'লছে: 'আননদাদ্ধোন 
খবিমানি তৃতানি জায়ন্তে, আননেন জাতানি পরয়ন্তা- 
তিসংবিশত্তি-_আনন হতেই জীবের জন্ম, আনহু জীবনযাত্রা এবং 
অবশেষে আনন্দেই লয়। তাই বাজীকির মতো মহাকবি যদি লীতার বনবাল ও 
পাতাল গ্রবেশ লিখতেন, তাহলে তাঁকে হিন্ুপ্রাণবে্তা বলে স্থান দেওয়া যেত 
না। কৃতিবাসী রামায়ণ পাঠ করে সারা বাংলায় এই ধারণা বন্ধযূল হয়েছে যে 
মীতার জীবন ছুঃখেই পরিসমাপ্ত। অতএব যদিও সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী 
নারীকাতির আদর্শ, তথাপি কোনো বাঙ্গালী মেয়ের নাম সাধারণতঃ সীতা 
রাখা হয় না । কিন্তু দময্ত্ীর দুঃখের যেমন নলের সঙ্গে পুনযিলনে পরিসনপ্ি, 
সত্যবানের পুনজীবন লাভে যেমন সাবিত্রীর দুঃখের অবসান, ক্েযনি সীতার 
সমস্ত বিরহ বেদনার অবসান হয়েছিল রাবণ বধ ও অগ্নিপ্রবাশর পর রামচন্তের 
সঙ্গে পুনমিলনে । উত্তরকাণ্ড বাদে) সমস্ত রামার়ণে তিন জায়গায় রামচন্জ 
অবতার একথার উল্লেখ রয়েছে । নিতান্ত খাপডাড়া তাবে, বিনামেঘে বঙজ 
পাতের মতো এ সমস্ত কথা যেভাবে এসে পড়েছে, তাতে মনে হয় সতা- 
সত্যিই এ সমস্ত প্রক্ষিপ্ত | সর্বজনপ্রিয় একটা কান্যের মধ্যে নিজ নিজ ব্যক্তিগত 
ব] সাশ্রদায়িক মত জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা ম্বাভাবিক। অন্য লোকের কি কথা, 
বৈষাব- -কুলচূড়ামণি শ্রচৈতন্তদ্বও সর্যাস গ্রহণ করেছিলেন লোক সমাজে 
সহজে তার কথা পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য | চারি অংশে বিঝু, তর, লক্ষণ, ভরত 
ও শক্রদ্ন রূপে জন্মগ্রহণ যেভাবে রয়েছে, তাতে স্প্ই মনে হয়। কোনো ভক্ত 
পরবর্তীকালে এসব সংযোজিত করে দিয়েছেন । অনেক পঙ্ডিত মনে করেন 
রামায়ণ ও মহাভারত মুখ্যতঃ ক্ষত্রিয় সাহিত্য, পরব্তীকালে ব্রাহ্ষণগণ এর 
মধ্যে অনেক জিনিস ঢুকিয়েছেন| অনেক দ্বিনিস ঢুকেছে তাতে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহও নেই, কিন্তু কে ঢুকিয়েছেন একথা জ্রোর করে বলা শক্ত । রাযায়ণ 
লিপিবন্ধ হওয়ার বহু পূর্বে কুশীলবদের দ্বারা গীত হুত। শ্রোতৃবর্দেও 






মনোরঞ্জনের জন্ঘ তাদের মানসিক অবস্থা বুঝে কথকরা নিজেদের মনগড়া 
অনেক কথা বলেন-_এজিনিস ধারা কথকতা গুনেছেন তারা সকলেই জানেন। 
মনে হয় এমনি করে কুখীলবদের ছারা মূল রামায়ণে অনেক জিনিস স্থান 
পেয়েছে। সংকীর্ণ বুদ্ধির প্রভাবে যে কিছু রামায়ণের অন্ততৃক্তি হয়নি আমি 
এমন কথ! বলছি না। জাবালী রামচন্ত্রকে বন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্ত যে 
সমস্ত ঘুক্তি দিয়েছিলেন, তা খণ্ডন করতে গিয়ে বৌদ্ধমতাহুসারী নাস্তিকগণ 
চোরের স্চায়দপডার্থ এমন কথা রামচন্ত্ের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করান হয়েছে। 
একথা যে বৌদ্ধদের উপর বিদ্বেষবশতঃ পরবর্তীকালে লেখা হয়ে রামায়ণে 


রাষচন্তের মুখে স্থান পেয়েছে এ বিষয়ে বিদুমাত্র সন্দেহও নেই। রামচনতরেরে 
মত যুক্তির প্রায় শেষ দিকে নিতান্ত অশোভন তাবে একথা রয়েছে। কথা... 


কয়টি বাদ দিলেই শ্বাগাগোড়া রামচন্্রের যুক্তির অধিকতর সামন্ত হয়। 
রামচন্দ্র মুখ দিয়ে এভাব ব্যক্ত হলে সমাজে বৌদ্ধদের গ্রৃতিপত্তি খর্ব হওয়ার 
স্ববিধা হবে বলে, একথা তার মুখ দিয়ে ব্যক্ত করান হয়েছে। যে সংকীর্চচেতাই 
একাজ করে থাকুন তিনি রাযায়ণের মহিধাকে খর্ব করারই চেষ্টা করে- 
ছিল্ন'এই আমার নিশ্চিত মত | এক পুস্তকেরই কত অদ্ল-বদল হতে পারে তা 
মূল বাল্ীকি-রানায়ণ ও কভিবাসী-রামায়ণ তুলনা করে বেশ বুঝতে পারা যায়। 
বাল্মীকি-রামায়ণে রামচজ্জের ছুগোৎসব নেই, মহীরাবণের কোনো উল্লেখ নেই, 
তরণীযসনের কাঁটামুণ্ড 'রাম? রাম করা দুরে থাকুক তরণীসেনের নাম-গন্ধও 
নেই। "সুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহ' এই বাকা দিয়ে কবি মাইকেল 
মধুহদন তার মেঘন|দ বধ কাব্য আৰন্ত করেছেন। কিন্তু এই বীরবাহথ বধ বা 
তার সম্মুখ সংগ্রাম কিছুই বান্মীকি রামায়ণে নেই। যাইকেল কৃতিবাস 
অবলম্বনেই এরূপ লিখেছেন। রদ্ধাকর দস্তা কোনোপ্রকারে “মরা” মরা 
বলতে বলতে একবার রামনাম উচ্চারণ করাতেই পুণ্যাত্বা হয়ে গেলেন এ- 
কথাও বালীকি-রামায়ণে নেই। ছোটো-খাটো আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে। 
হচুমান কতৃকি যান্সোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ অপহরণের কথা বা 
রাবণ কর্তৃক রামচন্ত্রকে রাজনীতি শিক্ষার উল্লেখও নেই। এসব থেকে রামায়ণের 
বিচিত্র পরিবর্তন খুবই সম্ভবপর বলে মনে হয়। সীতা হরণের পর রামচ্্র 
যেভাবে বিলাপ করেছিলেন তা সাধারণ মানুষের মতোই । আযার মতে 
রামচন্ত্রকে মানুষ ভাবে না দেখলে রামায়ণের মহিমা খর্ব করাই হয়। রামায়ণ 





যদি অবতার়ের ইতিবৃত্ত ছত তাহলে তা হয়তো আমাদের পৃজার জিনিম হতে 
পারত, কিন্তু কিছুতেই এত আপন হয়ে উঠত না। আদিকাণ্ডের প্রথম সর্দে 
বান্ীকি তাঁর কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সন্ধান করে বছগুণের উল্লেখ করে 
নারদকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, “কোন একটি মার নরকে আশ্রয় করে সমগ্র 
লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করেছেন ? তখন উত্তরে নারদ বলেছিলেন/দেবতাদের মধ্যেও 
এক্নপ গুণযুক্ত পুরুষ দেখি না, কিন্তু যে নরচন্ত্রমার মধ্যে এই মকল গুণ আছে 
তার কথা শোন।” রামায়ণ সেই লরচন্দ্রমারই ইতিবৃত্ত । অতএব এ বিষয়ে 
কোনো সঙেহ নেই যেরামায়ণের রাষচঙ্র নর্চনামাই-শবতার নন। 

পূর্বেই বলেছি, রামায়ণে আমাদের ঘরের কথা অতি মনোরম ভাবে ব্যক্ত 
হয়েছে। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের প্রগাঢ় শ্রীতি ও ভালোবাস, স্বামী-ন্্ীর 
পবিজ্র দাম্পত্য প্রেম, পিতা-পুত্রের মধুর সম্পর্কের ছবি-_কবি এমন নিখুত ভাবে 
এঁকেছেন যে তার মধ্যে ভারতের প্রাণের সুর সম্পূর্ণরূপে বঙ্কত হয়ে উঠেছে । 
দশরথ আদর্শ পিতা, রামচন্দ্র আদর্শ পুত্র, সীতা পাতিত্রত্য-ধ্ের আদরস্থানীয়া, 
তরত ও লক্ষণ আদর্শ ভ্রাতা । গার্স্থ্য জীবনে ভারতবাসী এই আদর্শ অনুকরণ 
করতে চায়__তাই রামায়ণ তাদের আশা-আকাজ্ষার ভীবন্ত-যৃতি। রাযচন্্র 
যদি নারায়ণ ও সীতা লক্ষ্মী হাতন তবে ভারতবাদী তাদের আরাধনা 
করত, তাদের আদর্শ জীবনে পালন করা সম্তবপর--একথা মনে করতে পারত 
না, কারণ য1 লঙ্্ী-নারায়ণে সন্তাবে তা কি কখনও মাচষে সম্ভবে ? আদি কবি 
বান্মীকি ভারতবর্ষের এত বড় অপকার সাধন করেননি, মক্ষলের পথ, পরম 
আনন্দের পথই উনুক্ত করেছেন। তাই যুগ যুগ ধরে রামায়ণ ভারতবর্ষের 
প্রাণকে অমৃত ধারায় সিঞিত করছে। তাই রামায়ণ প্রাচীন হলেও গ্রভাত 
সুর্যের মতো চির-নবীন, চির-সন্দর | 

দশরথকে আদর্শ পিতা বলেছি একথা শুনে হয়তো অনেক আতকে উঠতে 
পারেন। যৌবরাজ্যে অভিবেকের সমস্ত আয়োজন করে, সেই দিনে স্ীর কথায় 
বিনা অপরাধে গুণধর পুত্র রামচন্দ্রকে যিনি ছটাচীর ধারণ করে চতুর্দশ 
বৎসরের জন্ঠ বনে যাওয়ার আদেশ দিতে পারেন, তাঁকে যদি আদর্শ পিতা 
বলতে হয় তবে ছুট পিতাই বা কে, আর সণ বা জগতে বলে কাকে! 
ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে এমন লোকও আছেন ধিনি পুরাকালে তারতবর্ষে 
দশরথ নামে এক স্ত্রৈঁ রাজা ছিল একথা লিখতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সক্কোচ 


যাহিজা ১: 
বোধ করেননি। দশরথ সণ তো ছিলেনই না, সত্যনিষ্ঠা ও অপত্যন্সেহের এরূপ 
অপূর্ব সমাবেশ দশরথের মতো! আর কোনো ব্যক্তিতেই পাওয়া যায় না। তিনি 
জানতেন রামচন্্র নিরপরাধ, এবং চার পুত্রের মধ্যে রামই রাজা হওয়ার জন্ 
সর্বাধিক যোগ্য । দশরথের অপত্যন্সেহ কারো চেয়ে বিন্দুমাত্র কম ছিল না। 
অপত্যন্সেহ ঠিক ঠিক বজায় রাখতে গেলে সত্যের মর্ধাদা নষ্ট হয়, অথচ সত্য 
রক্ষা করতে গেলে অপত্যন্সেছের উপর নিলরুণ আঘাত দিতে হয়--দশরখের 
কাছে এই সমন্তা উপস্থিত হয়েছিল? তখন অপত্যক্ষেহ তাঁকে মোহগ্রস্ত 
করেনি। তিনি কঠোর সত্যের কাছে মাথা হেট করেছিলেন, কিন্তু তাতে তার 
অপত্যন্সেহে যে মর্মীস্তিক আঘাত লেগেছিল তা সহা করতে পারেননি । সেই 
দুঃখেই তার মৃত্যু । তিনি রামকে বনে পাঠিয়ে সত্যের মর্যাদা রক্ষা করেছেন, 
আর জীবন দিয়ে অপত্যন্সেহকে মহিমান্বিত ও সমূজ্্ল করেছেন। রামচন্ত্রকে 
বনে যাওয়ার আদেশ দেওয়াতে দশরথের মর্মস্থলে যে কি কঠোর শেল 
বিদ্ধ হয়েছিল, তা একমাত্র রাষচন্ত্রই কিছু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 
কৈকেয়ীকে বর দেওয়া উপলক্ষ করেই কৰি এত বড় কাবাযখানি সুনিপুণ ভাবে 
গ্রথিত করেছেন। এখানেও কবি দেখিয়েছেন যে যাস্থষ স্বভাবতঃই ভালো, 
খারাপ নয়-_সাময়িক লোভের বশবতী হয়ে অবনতির চরম সীমায় পৌঁছতে 
পাঁরে। প্রভাতে জেগে উঠে কৈকেয়ী যখন রামচন্ত্রের অভিষেকের খবর 
পেলেন তখন তিনি আনন্্তই হলেন । তারপরে মন্থরার কুপরামর্শে লোভের 
বশবত্তা হয়ে তার এমন অধঃপতন হয়েছিল যে, তিনি নিজ হস্তে রাঁমচন্জ্রকে 
জটাচীর দিয়েছিলেন--পরে বনে যাওয়ার জন্য | 
কৈকেয়ীর লোভের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন ভরত । সংসারে চলতে চলতে 
লোভের বশব্তী হয়ে পদশ্খলন একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু একজনের 
পদক্মলন হলে অন্য সকলে যদি তাকে সমর্থন না করে, তবেই সংসারজীবনের 
মাধুর্ম অন্ষুপ্ন থাকে। কৈকেয়ীর পদশ্থলন হয়েছিল, ভরত তাকে সমর্থন 
করেননি বলেই অযোধ্যার রাজবংশ ছারখারে যায়নি। আমার মনে হয়, 
রামায়ণে তরতের চরিত্র অতি মহান, অতি বড়। রাজ্য তাঁকে বিন্দুমাত্র 
প্রলুব্ধ করতে পারেনি । অযোধযার রাজ্ো রামচন্ত্ের ন্যায্য অধিকার, তাকে সে 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাজ সিংহাসনে উপবেশন কর| ভরত মহী-অধর্ম 
মনে করেছিলেন তাই তিনি রামচন্ত্র বন থেকে ফিরে আগতে নিতান্ত 


অনিচ্ছুক ছলে, রামচন্ত্রের পাছুকা সিংহাসনে বঙ্গিয়ে, তীর পুনরাগমনের 
প্রতীক্ষায় ফল-মুলাছারী হয়ে, জটাচীর ধারণ করে, নিতান্ব দীনতাবে রাজ্য- 
শাসন করেছিলেন। এমন ভ্রাতৃভ্তি, নির্বোভত্ব ও স্তায়নিষ্ঠা জগতে বিরল। 
যাক; বলতে বলতে অনেকদূর এসে পড়েছি। রামায়ণের বিস্তৃত আলোচনা 
স্থখকর হলেও এ ক্ষুত্র পুস্তকে সম্ভবপর নয়। রামায়ণ ও মহাতারতে ভারতবর্ষ 
নিজেকে নিঃশেষে ব্যক্ত করেছে। অতএব প্রত্যেক ভারতবাসীর এই ছুইখানি 
গ্রন্থ অতি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করা কর্তব্য। যিনিই ভারতবর্ষকে ভালো করে 
বুঝতে চান তার পক্ষে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ অবশ কর্তব্য । কিন্তু এত 
বড় ছুইখানি মহাকাব্যের গ্রস্থকার বান্সীকি ও ব্যাস নামে সত্যিকারের 
কোনো ব্যক্তি ছিলেন কিনা, ভারতবর্ষ তা আজ জোর করে বলতে পারে না। 
ব্যাসদেব চারি বেদের সংকলয়িতা-_-মহাভারঙ, গীতা শাস্ত্র, বরন্ষসত্র, পুরাণ ও 
পতঞ্জলির ব্যাস-ভাম্ব প্রণেতা! । এই সমস্ত বিভিন্ন যুগে লিখিত পুস্তকের গ্রস্থকার 
হিসাবে ব্যাসের না উল্লিখিত হওয়াতৈ মনে হয় ব্যাস বলে পুরাকালে কোনো 
এক মহাপত্ডিত ছিলেন, পরবর্তী যুগে অনেকেরই তার অনুকরণে ব্যাস নাম 
রাখ! হয়েছিল, বা অনেকে নিজ নিজ গ্রন্থ সহজে সমাজে স্ুপ্রচলিত করার 
জন্ত ব্যাসদেবের নাম গ্রন্থকর্তা হিসাবে সংযোগ্রিত করে দিয়েছিলেন, অথবা 
ব্যাস বলে কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, ব্যাস একটি কল্লিত ব্যক্তির নাম বা উপাধি 
মাত্র। বাল্মীকির নামের অপগ্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় না । হয়তো কোশল 
দেশে সত্য সত্যই বাল্মীকি নামে একজন মহাপত্তিত ছিলেন। উত্তরকাণ্ড ও 
অন্তান্য কাণ্ডের সামান্য সামান্ত বাদ দিলে মনে হয় সমস্ত রামায়ণই একজনের 
লিখিত । কিন্ত মহাভারত পড়লেই মনে হয় বিভিন্ন সময়ে বিভির লোকের দ্বারা 
লিখিত। রামায়ণের চেয়ে মহাভারত অনেক বুহত্তর এবং মহাভারতে অনেক 
বেশি পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত জিনিস স্থান পেয়েছে। মহাভারত শুধু হামায়ণের চেয়ে 
বৃহত্তর নয়, সমস্ত জগতের সাহিত্যে এতবড় কাব্য আর নেই। মহাভারতে 
আখ্যায়িকার মধ্যে আখ্যায়িকার হৃষ্টি এত বেশি যে মনে হয় আজকালকার 
অনবস্র-যুগে এ নিতান্তই বেন্থুরো । নোট পড়ে পরীক্ষা পাশ করাই যে যুগের 
' রীতি, সে বুগে এতবড় গ্রন্থ পড়বার ধের্য কোথায় ! কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের 
পর, শ্রান্তি অপনোদনের জন্য কথকের মুখ থেকে যখন ভারতবাসী রামায়ণ 
মহাভারত প্রভৃতি শুনত, তখন এর সার্থকতা ছিল। এই সমস্ত কথকতার 


সাহিত্য ১ & ৯ 
ভিতর দিয়েই লোকশিক্ষা হতো | তার ফলে ভারতের জনসাধারণ মস্ত বড় 
একটা সভ্যতার উত্তরাধিকারী হতে পেরেছে এবং সেই কারণেই হাতেলের 
মতো ইংরেজ পণ্ডিত বিংশ শতাকীতেও ভারতের জনসাধারণ সম্বন্ধে বলতে 
পেরেছেন, “ভারতের নিরক্ষর জনসাধারণ এমন কি আধুনিক ইউরোপের 
বৈজ্ঞানিক বর্ধরদিগকে সভ্যতা শিক্ষা দিতে পারে? আখ্যায়িকার মধ্যে 
আখ্যায়িকা দেখে অধীর ছলে চলবে না। এই সমস্ত আখ্যায়িকার মধ্যে. 
নলোপাখ্যানকে একটি পৃথক কাব্য বল! যেতে পারে। পাশাখেলায় রাজ্য 
হারিয়ে বনবামী হওয়ার পর, একদিন যুধিষ্ঠির বুইদশ্ব খষির কাছে নিজের 
ুর্মশার কথ] উল্লেখ করে বলেছিলেন যে তার মতো মন্দভাগ্য বুঝি আর কেউ 
নেই। তদুত্তরে বৃহদশ নগ্গ-দমযন্তীর উপাখ্যান বলে যুধিটিরকে প্রবোধ দেন। 
ভাবের মহত্ব, ভাষার সৌন্দর্য প্রভৃতি সব দিক দিয়েই নলোপাখ্যান জগতের 
লাহিত্যাকাশের একটি উজ্জল নক্ষত্র, একথা জোর করেই বলা যেতে পারে। 
নলোপাখ্যান পড়তে আরন্ত করলে শেষ না করে উঠতে ইচ্ছা হয় না, শ্তধু 
তাই নয়, ইচ্ছা হয় বারবার পড়ি। রামের অযোধ্যা থেকে বিদায়কালীন 
বর্ণনার. মতো চমৎকার না হলেও নলোপাখ্যানও করুণ ও যহুৎ রসে পরিপূর্ণ 
দময়ন্তরীর পাতিত্রত্য রাষায়ৈর শীতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। অশেষ দুঃখের 
মধ্যেও নল সম্বন্ধে কোনো খারাপ ধারণ! দময়ন্তী মনে পোষণ করেননি । শুধু 
ভারতবর্ষে নয়, ইউরোপেও এই উপাথ্যানের আদর যথেষ্ট হয়েছে । প্রায় সমস্ত 
ইউরোপীয় ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে, এমন কি নাটকে পরিণত হয়ে 
ইটালীর ফ্রোরেন্স শহরে নাট্যমঞ্চে অভিনীতও হয়েছে। জার্মান পণ্ডিত 
ল্লেগেল নলোপাখ্যান সম্বন্ধে লিখেছেন, “ইহা ভারতবর্ষে অসাধারণরূপে 
জনপ্রিয়? যেখাঁনে সকল দেশের সকল যুগের শৃষ্ট গ্রন্থ একব্রিত হয় সেই 
ইউরোপেরও ইহা তদমুরূপ জনপ্রিয় হওয়ার যোগ) । নলোপাখ্যান 
মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত। এ পর্বে বহু আখ্যায়িকা আছে, তন্মধ্যে 
আরো দুইটি বিশেষভাবে উদ্লেখযোগ্য : একটি পতিব্রতা-মাহাত্থা বা সাবিত্রী 
উপাখ্যান, অপরটি রামোপাথ্যান। সাবিত্রীর পাতিব্রত্য গুণে তার শ্বামী 
সত্যবানের জীবনলাত--এই ধারণা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে চলে আসছে। সাবিত্রী 
আদর্শ মহিলা চরিত্র। তাই কোনো বাঙ্গালী মেয়েকে আশীর্বাদ করতে হলে 
বলে “সাবিত্রী সমান হও ।' রামোপাখ্যানে সংক্ষেপে রামায়ণের গল্পটি বলা 


১০ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যঙার ইতিহাস 

হয়েছে। জয়দ্রথ কতৃকি দ্রৌপদী অপহৃত হয়েছিলেন। তীকে উদ্ধারের পর 
যুধিির অপহরণের কথা উল্লেখ করে যখন মার্কেয় যুনিকে তার মতো 
 হুততাগ্য আর কেউ আছেন কিনা এ গ্রশ্ব করেছিলেন, তখন মা্কগডেয় মুনি 
রাবণ কতৃক সীতাহরণ ও নুত্রীব, ইমান প্রভৃতি বাঁনরদের সাহায্যে যে 
ভাবে রাবণকে সবংশে নিধন করে রামলক্ষণ সীতার উদ্ধার সাধন করেন, সে 
কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। এই বর্ণনা যূল রাযায়ণেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
মাত্র। মাকওডয় মুনিও রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবনের পর তার বর্ণনার 
পরিসমাপ্তি করেছেন। আমার মনে হয় এখানেও উত্তরকাণ্ড লিখিত হওয়ার 
পর, এবং রামচন্ত্রের অবতারত্ব ভারতবর্ষে স্ুুপ্রচলিত হওয়ার পর, যথাযোগ্য 
পরিবর্ঠন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। রাবণ কুন্তকর্ণ প্রভৃতির জন্মবৃততাস্ত 
মহাভারতের রামোপাখ্যানে রয়েছে। রাক্ষম বংশাবলী, রাবণ প্রভৃতির 
 জন্মবৃততান্ত ও রাবণ কর্তৃক দেবদানব ও গন্ধর্ব প্রভৃতির পরাজয় উত্তরকাণ্ডেই 
আছে-্অন্ত কোলো কাণ্ডে নেই। অতএব উত্তরকাণ্ডের সঙ্গে মহাতারাতের 
রামোপাখ্যানের পরিচয় সুস্পষ্ট | 

মহাভারতে রাযোপাধ্যান এঁতিহাসিকের পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগা। 
রামায়ণে বণিত চরিত্রের উল্লেখ মহাভারতে আরো কয়েকস্থানে রর়েছে। 
হনুমানের সঙ্গে ভীমের সাক্ষাৎ হয়েছিল । কিন্তু রামায়াণে মহাভারতের কোনো 
চরিত্রের উল্লেখ নেই | এ থেকে স্বতঃই মলে হয় রামায়ণ প্রাচীন্তর 
অথবা রামায়ণের ন্খ্যায়িকা মহাভারতের খআখ্যায়িকার চেয়ে প্রাচীনতর। 
বাঙ্সীকি আদি কবি এবং রামায়ণ পূর্বেকার, এরকম প্রবাদ বা নিশ্বাস 
তারতবর্ষে প্রচলিত | প্রচলিত প্রবাদও সতা হতে পাবে, এবং অপর দিদ্ধাস্তও 
সত্য হতে পারে, এরকম সমস্যা যখন উপস্থিত হয় তখন ঞ্চলিত প্রবাদাক 
সত্য বলে মেনে নেওয়াই ুক্তিযুক্ত । বিশেষ করে প্রচলিত গ্রবাদের বিরুদ্ধে 
যখন কোনে। যুক্তি নেই তখন তা মেনে না নেওয়ার কো;না কারণ দেখছি না। 
ভিনটারনিটুস মহাভারতের কুস্তী, দ্রৌপদী, গান্ধী, ভীম, অঙ্গুনি প্রন্ৃতির 
চরিত্র রামারণে কৌশল্যা, সীতা, রাম, লক্ষণ প্রন্থৃতির চরিত্রের সঙ্গে 
তুলনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রামায়ণে শ্রেষ্ঠতর সভাতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত দুক্তিমুক্ত ধরে নিলে, হয় রামায়ণ 
মহাভারতের চেয়ে আধুনিক অথবা রামায়ণ একটা সভ্যতর সমাজের চিত্ত, 
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একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভিনটারনিটুল শেষোক্ত মতই সমর্থন করেছেন। 
তার যতে রামায়ণ ও মহাতারত প্রায় সমলাময়িক, এবং রামায়ণে কোশল- 
দেশের এবং মহাভারতে পশ্চিম-ভারতের অপেক্ষাকৃত হীন সত্যতার চিত্র 
রয়েছে। কিন্তু দ্রৌপদী প্রভৃতির চরিত্র আলোচনা করে ভিনটারনিট্স 
যে সিদ্ধান্তে পৌছেচেন আমি তা সমর্থন করতে অপারগ । মহাতারতে 
দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি যেরূপ রয়েছে তাতে মনে হয় মহাভারতই সমাজের . 
মর্বাঙগীন চিত্র একেছে। তিলকের মতে 'ধর্ষাধর্মের, কার্ধাকার্ষের বা শীতির 
দৃষ্টিতে মহাভারতের যোগ্যতা রাযায়ণ অপেক্ষা অধিক ।” | 
দ্রৌপদীর চরিত্র যে কোনো অংশে সীভার চরিত্রের চেয়ে অপেক্ষাকৃত হীন 
মত্যতার পরিচয় দেয়, তা আমি ধারণা করতে পারি না। দ্রৌপদী সত্যিকারের 
সী ছিলেন। তিনি প্রয়োজন মতো স্বামীদের উপদেষ্টা ও বন্ধুর আসন গ্রহণ 
করেছেন। তারতরর্ স্ত্রীকে এভাবেই দেখতে চায় স্ত্রী ভারতবর্ষে সহধর্মিণী । 
কষপ্রিয় রমণীর মতো! তিনি স্বামীদের প্রবুদ্ধ করেছেন-ভাদের দৈন্ঘদশা দূর 
করবার জন্য । তিনি নিতান্ত ছুখদৈস্তের মধ্যেও স্বামী-সঙ্গে বনে বনে ঘুরে 
কষ্ট পাওয়ার চেয়ে, পিত্রালয়ে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করার কথা একবার 
নেও স্থান দেননি। পাচ ভাইয়ের এক জী হয়েও তীর ব্যবহারের দকুল 
পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে কোনো মনোমালিন্ত শষ্টি হয়নি। দ্রৌপদী খুব বুদ্ধিমতী 
স্্রীছিলেন। 
মহাভারতে যেমন দ্রৌপদী চরিত্র রয়েছে তেমন দময়স্তীর চরিজরও রয়েছে। 
উভয়েই রাজরাণী ও পতিব্রতা' | দ্রৌপদী পাগুবদের রাজ্যলাত করতে 
বরাবরই উদ্ধদ্ধ করেছেন। দমযন্তী রাণী হয়েও স্বামীর রাজ্যপ্রাপ্তির কথ! 
একবারও ভাবেননি, স্বামীর সঙ্গে থাকাই তার সকল সুখের আকর ভেবে 
গৃহকোণের বধূর মতো, নুখেছুংখে স্বামীর অনুগামিনী হতে চেষ্টা করেছেন। 
এ শুধু বিভিন্ন প্রকারের যানব প্রর্কৃতির চিত্র । 
অন্ন মে দুগের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন । অঙ্ঞাতবামের সময় তিনি বিরাট রাজার 
গৃছে বৃহনলারূপে উত্তরাকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিতেন। কৌরবদের কাছ থেকে 
তার গোধন রক্ষা করার পর অন্ু্নের পরিচয় পেয়ে, বিরাট রাজা কন্তা 
উত্তরাকে অজ্ুনের হাতে স্ত্রীরপে মমর্পণ করার ইচ্ছা গ্রকাশ করেন। অভ 
নিজ ছাত্রীকে স্ত্রীক্ূপে গ্রহণ না করে পুভ্রবধূরূপে গ্রহণ করেন। অজু 
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দর্শমশান্ত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন | এসব একথাই প্রমাণ করে যে সে ফুগের 
সভ্যতা খুব উন্নত ধরনের ছিল। 

কৃতী ও গান্ধারীকে তিনটারনিটুস খাটি বীরমাতা, এবং কৌশল্যা ও 
কৈকেয়ীকে পৌরাণিক নাটকের রাণীর সঙ্গে তুলনার যোগ্য বলে অভিহিত 
করেছেন। এ যে রামায়ণের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব কি ভাবে প্রমাণ করে তা 
কল্পনার আতিশয্যেও ধরে ওঠা শক্ত । বরং এ মহ্াতারতের কবির 
চরিত্রান্কণ ক্ষমতারই পরিচয় দেয়। কুস্তী সত্যিকারের বীরমাতা, তার হৃদয় 
উদারতা ও মহত্ে পরিপূর্ণ। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী যখন বনে চলে যান 
তখন কুস্তীও সেবাস্তশ্রধার জন্য তাদের সঙ্গে যান। কৃষ্ণ সে যুগের শ্রেষ্ঠ 
বাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে এক রাজচক্রবতীর অধীনস্থ 
করার সঙ্কল্প করেন। তার মধ্যে প্রাদেশিক সন্কীর্তা বলে কোনো জিনিস 
ছিল না। অবশ্থ ভীম কতৃকি দুঃশাসনের রক্তপান অতি বীতৎ্স। প্রকাশ 
রাজসতায় স্ত্রীর অবমাননা করাতে যে জিঘাংসা প্রবৃত্তি ভীমের মনে জাগ্রত 
হয়েছিল, তাতেই ভীমের পক্ষে এরূপ বর্বরোচিত কার্ধ সম্ভব হয়েছে। 
বিংশ শতাব্দীতে সভ্য জাতিসমৃছের যধ্যে যুদ্ধের সময় কত বর্বরোচিত 
কার্য যে অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই বলেত সমস্ত জাতির 
ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখক যদি তীদের অপেক্ষারুত অসভ্য জাতি বলে উল্লেখ 
করেন, তবে ভিনটারনিটুস বা তার মতো এতিহাসিকই হয়তো! প্রতিবাদের 
ধ্বনিতে আকাশ বাতাস যুখরিত করে তুলবেন এবং তা যুক্তিযুক্তই হবে। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ সেনাপতি কিচেনার মুত মাহিদীর 
দেহ কবর থেকে উঠিয়ে ফাসি দিয়েছিলেন, তার জন্য ইংরেজ জাতি থে 
আফ্রিকার জাতিসমূহ্ের চেয়ে কম সত্য এরকম মত প্রচার বার কল্পনাও 
কেউ করেননি রামায়ণ ও মহাভারত যে একটি অপরটি চেয়ে সভ্যতর 
দেশের ও সমাজের বণনা করেছে, তা যুজিযুক্ত নয়। বাজ্মীকি ও ব্যাস 
ভারতবর্ষের আশা ও আকাজ্ষাকে নিজ নিজ্ঞ কবি-প্রতিভার দ্বারা 
বিভিন্নক্ূপে রূপ দিয়েছেন । রামায়ণ যে প্রাচীনতর এটাই নিশ্চিত। 
ম্যাকডোনেল তার সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাসে এই মত সমর্থন করেছেন। 
মহাভারতের একটি প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ বর্তমানে ভারতবর্ষে বিষুর অবতার 
বলে পৃজিত। কিন্তু যে কৃষ্ণের বংশীধ্ষনি শুনে গোপরমণীগণ “একে অন্যকে 


লক্ষ্য না করে' কৃষপ্রেষে মাতোয়ারা হয়ে ছুটেছিলেন, যহাতারতের কষ্ট, 
সে কষ নন--মহাভারতের কৃষ্ণ বিশেষ করে কুরুক্ষেত্রের কষ্--যিনি 
পাঞ্চজন্ত শঙ্খধ্বনি করেছিলেন। মহাভারতে বৃন্দাবনলীলা নেই, বুষতান্- 
নন্দিনী শ্রীরাধার মানভগ্রন তো নেইই, তার নামোল্লোখও নেই। ছান্দোগ্য ৷ 
উপনিষদে দেবকীনন্বন কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। সেখানে কৃষ্ণের গুরু 
ঘোর আঙ্গিরস তার শিষ্কে এক রূপক বজ্ঞ শিক্ষ! দিয়েছেন, যে যজ্ঞের: 
দক্ষিণা-_তপন্তা, দান, আর্জব (সরলতা ), অহিংস! ও সত্য-বচন। মহাভারতের 
কুষ্ণে যে রাজনীতি, দেখতে পাই তাতে সত্যের স্থান গৌণ, মুখ্য নয়। 
কৃষ্ণের পরামর্শক্রমেই যুধিষ্টির দ্রোণকে বধ করার জন্য বিকৃতসত্যরূপী যিথ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন | ছান্দোগ্যোপনিষদের কৃষ্ণ মহাভারতের কৃষঃ, 
শ্রীমন্তাগবতের কৃষ্ণ, আর শ্রীরাধার মানভগ্রনকারী কৃষ্ণ এক কিনা একথা 
জোর করে বলা শক্ত । কিন্তু আমার মনে হয়, একই কৃষ্ণ ভক্তদের কৃপায় 
ক্রমে ক্রমে পরিবতিত হয়ে শিখিপুচ্ছধারী, ত্রিতঙ্গ বঙ্কিম, গোপীজনবল্পভ, 
রাধিকারঞন, বংশিধর শ্ামস্ুন্দরে পরিণত হয়েছেন, যেমন করে এতিহাসিক 
বুদ্ধ চতুতু'্জ, ষড়ভূজ, এমন কি একাদশ-মুণ্ত-সমন্থিত বোধিসত্্ব অবলোকিতেশ্বরে 
পরিণত হয়েছেন | 

শীমদ্ুগবদ্ধীতা মহাভারতের অংশবিশেষ । কুকুক্ষেত্র দুদ্ধের প্রাকালে অজুনি 
কুক ও পাগুব এই উভয় সেনার ঘধ্যে রথ স্থাপন করে যখন সম্যক উপলব্ধি 
করলেন যে এই যুদ্ধের ফল আত্মীয়-স্বজন বিনাশ, তখন তাঁর মনে বিষাদ 
উপস্থিত হল এবং এরকম ঘৃদ্ধ করে রাজ্যলাভ করার চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে 
জীবন ধারণ করা শ্রের় মনে করে, তিনি সারথি কৃষ্ণের কাছে তীর ধুদ্ধ 
করার অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন কৃষ্ণ অজুনিকে নান! যুক্তি দিসে যুদ্ধ 
করতে প্রবৃত্ত করান | অভূর্নের এই বিষাদ এবং কৃষ্ণের উপদেশ ্রীযগ্তগবদ্গীতা 
বা সাধারণ কথায় বলতে গেলে গীতা আকারে লিপিবদ্ধ । বর্তমানে গীতাকে 
আমরা যে আকারে দেখতে পাই, তা অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। অনেক পণ্ডিত 
একথা বলেছেন, যখন দুইদিকে যুদ্ধার্থ ছুইদল সৈন্য প্রস্তত তখন কৃষ্ণ বসে 
অভুবনকে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা বলেন-_এ সম্পূর্ণ অপ্রা্কত। সমস্ত গীতার 
বাংলা অন্থবাদ পড়তে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। যখন যুদ্ধ আরম্ত হয়নি, 
তখন অজুবনের মতো৷ প্রধান ব্যক্তির মানসিক জড়তা দূর করবার জন্য দেড়ঘণ্ট! 
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সময় আলোচনা কর! যে নিতান্তই অপ্রার্কৃত এ মনে তো হয় না। আর এও 
সম্ভব যে অজু যখন বিষ হয়েছিলেন, কৃষ্ণ তাকে যুক্তি দিয়ে ঘুদ্ধ করতে 
সম্মত করিয়েছিলেন এবং সেই সমস্ত যুক্তিকে ভিত্তি করে গীতা রচিত হয়েছে। 
জিনিসটাকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে গীতার রচয়িতা ব্তমান আকার দিয়েছেন | 
কথোপকথন যে হয়েছিল তাতে হয়তো! আরো কম সময় লেগেছিল। এই 
ঘটনার পর, যুধিষ্টির ভাইদের সঙ্গে কুরুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে ভীম্ম, দ্রোণ 
প্রভৃতিকে প্রণাম করে যুদ্ধ বিষিয়ে তাদের অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থদা 
করেন। হুধিষ্টির গ্রভৃতি পাব সৈন্য মধ্যে ফিরে এলে যুদ্ধ আরস্ত হুয়। অতএব 
এই কথোপকথনের মধ্যে অপ্রাকৃত কিছুই নেই-কারণ তখন যুদ্ধ মোটেই 
আরম্ভ হয়নি। তিলকের মতে “তমান সময়ে মহাভারতের যে স্থানে 
উহা (গীতা) বিবৃত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কাব্য দৃষ্টিতেও উহার 
উল্লেখের ভন্ত অন্ত অধিকতর কোনো যোগ্যস্থল দেখা যায় না। গীতা 
মহাভারতের মধ্যে যোগ্য কারণে ও যোগ্য স্থানেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ।, 
অধ্যাপক স্বরেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত যনে করেন, গীতা মহাভারতের পৃর্বে রচিত 
এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী যুগে মহাভারতের অন্ততুক্তি হয়েছে । এ মত আমার 
কাছে সমীচীন মনে হয় না। এই মতের স্বপক্ষে তিনি একমাত্র মুক্তি 
দিয়েছেন যে গীতা প্রাগ বৌদ্ধ ঘুগে, অতএব মহাভারতের পৃবে, রচিত! 
ম্যাকডো'নেলের মতে এই মহাকাবোর এ্তিহাসিক অগ্কুর আমরা খৃষ্ট পূর্ব 
নশম শতাবীর পূর্বেই পাই। মহাভারতের আখ্যায়িকা শতি প্রাচীনকালে 
গায়কদের কে গীত হত, সে সময়ে সবটাই সংক্ষিপ্র ছিল, কৃষ্ণাজুনের 
আলোচনাও সংক্ষিপ্তভাবে এতে ছিল (অধ্যাপক দাশগুপ্ত না থাকার কোনো 
প্রমাণ দেননি), পরে পরিবধিত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ ক্্রছে--এটাই 
সমীচীন মনে হয়। গীতার সমর সম্বন্ধে বু মত আছে। তিল ভার অসাধারণ 
প্রতিভা ও যুকিশক্তি প্রয়োগ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে গীতা 
অন্ততঃ খুষট পূর্ব নবন শতাবীতে রচিত | আঘি এই মত যুক্তিযুক্ত যনে করি। 
রামক্্চ ভাগারকরের মতে গীতা থৃষট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে রচিত, কিন্ত 
কত পূর্বে তা নির্ণয় করা শক্ত। 

গীতা প্রাচীনকালে একাত্ী বেষ্তবদের কিন্বা ভাগবত ধর্ধাবলম্বীদের 
সাম্প্রদায়িক গ্র্থ বলে বিবেচিত হয়ে থাকতেও পারে, কিন্তু বিন যাবতই 


ক 


সাহিত্য ৮ ১৫. 
গীতা হিন্দুসমা্ের সার্বজনীন ধর্মগরস্থ। একথা বললে বোধ হয় অতুযুক্তি হবে 
না যে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গীতাই ব€মানে সর্বাধিক জনপ্রিয় । অইৈতবাদী 
শঙ্করই (৮ম শতাব্দী ) হউন, বিশিষ্টা দ্বৈতবাদী রামাম্থুজই (১১শ শতাব্দী ) 
হউন, আর দ্বৈতবাদী মধবাঁচার্যই (১৩শ শতাব্দী ) হউন, সকলেই নিজ্ঞ নির্ত 
মত সমর্থন করার জন্য গীতাভাষ্য লিখতে বাধ্য হয়েছেন। ভাষার লালিত্য, 
্বাচ্ছন্ন্যগতি প্রভৃতির দিক দিয়ে গীতা কাব্য হিসাবেও বেশ উঠ স্থান পেতে 
পারে, কিন্তু গীতা প্রথমে ধর্মগ্রপ্ধ, পরে কাব্য। হিন্দুর ধর্মকে বুঝতে হলে 
গীতার সঙ্গে পরিচয় দরকার | পরবর্তী অধ্যায়ে ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে 
গীতোক্ত ধর্ম সম্বদ্ধে আমার মত ব্যক্ত করার ইচ্ছা রইল। এখন শুধু 
মহাভারতের সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটুকু আলোচনা করেই ক্ষান্ত হলাম। 
আদি পর্বে অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে রয়েছে তারত সংহিতা প্রথম চব্মিশ হাজার 
শ্লোকে রচিত হয়েছিল, পরে বর্তমান আকার লাভ করেছে। মহাভারত 
বর্তমানে প্রায় এক লক্ষ শ্লোকের সমষ্টি | এত বড় বৃহৎ গ্রস্থের বিস্তারিত 
আলোচনা করতে গেলে একটি গ্রন্থ হয়ে পড়বে। তার প্রয়োজনীয়তা 
থাকলেও এই পুস্তকের উদ্দেশ্থ অন্যদিকে । মূল মহাভারতের সঙ্গে বাঙালী 
খুব কম পরিচিত; বাঙালীর ঘরে ঘরে কাশীরামদাপের মহাভারতই 
স্থপরিচিত। কিন্তু কাশীরামদাসের মহাভারতের সঙ্গে মূলের অনেক অনৈক্য 
রয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'ঠার মহাভারতের বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় 
লিখেছেন-_-কাশীরামদাস স্বরচিত গ্রন্থের সৌনর্য সম্পাদন মানসে এবং 
সংসাধারণ লোকের চিত্তরঞ্জন উদ্দেশে ব্যাস প্রোক্ত মূল গ্রন্থের বহিভূতি 
অনেক কথা রচনা করিয়া আপনার কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
মূলের লিখিত অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রম লাঘব করিতে 
চেষ্টা পাইয়াছেন।” অতএব সংক্কত না-জানা বাঙ্গালীর মহাভারত সন্বন্থে 
সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে কালীপ্রস্্ন সিংহের বাংলা অনুবাদ পাঠ করাই 
কতব্য। 
রামায়ণ ও মহাতারত এই ছুই মহাকাব্য ষে শুধু প্রায় তিন হাজ্জার বৎসর 
যাবৎ ভারতবর্ষের আপামর সাধারণকে অফুরন্ত আনন? দিয়েছে তা নয়, 
কবিদের প্রীণেও প্রেরণা যুগিয়েছে, যার ফল স্বরূপ তারতবর্ষ কালিদাসের 
বিঘুবংশ? ও শিকুত্তলা, তবভূতির 'উত্তর রামচরিত, ভারবির “কিরাতাভুন, 


মাথের 'শিশুপাল বধ/ ও ্রীহর্ষের 'নৈষদ চরিত, প্রত্ৃতি শ্রেষ্ঠ কাবা পেয়েছে। 
এক শৃদ্রকের 'মুচ্ছকটিক? নাটক বাদ দিলে, কি দাটক, কি কাব্য, কো নৌ 
হিসাবেই উপরের কয়খানি গ্রন্থের মতো! আর কোনো গ্রন্থ সংত সাহিত্যে নেই 
বললেও চলে। সংন্কত কবিদের কবি-প্রতিভাও রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয় 
নিয়ে কাব্য রচনাতেই সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ করেছে। তাই একথা আবার 
বলছি যে সত্য সতাই রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের ধনী-দরিদ্্, পণ্ডিত- টা 
সকলের প্রাণকেই নিঃশেষে ব্যক্ত করেছে। 
রামায়ণ ও মহাভারত রচনার সময় সম্বন্ধে কিছু বলেই রাযায়ণ মহাভারতের 
আলোচনা শেষ করব। রামায়ণ ও মহাভারত প্রাগৃষৌদ্ধ যুগের গ্রন্থ 
এবং তন্মধ্যে রামায়ণ গ্রাচীনতর। পিপার বাল্সীকিকে বুদ্ধের সমলাময়মিক 
লোক বলেছেন, কিন্ত নিজ যত সমর্থনের জন্ত কোনো যুক্তি দেননি, কাজেই 
তাঁর মত সম্বন্ধে আলোচন! করা শক্ত | ম্যাকডোনেল তার সংস্কত সাহিত্যের 
ইতিহাসে নানা যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে রামায়ণ প্রাগৃবৌদ্ধ ফুগের। সে 
সমস্ত যুক্তির পুনরাবৃত্তি করা আমি নিশ্রয়োজন মনে করি। পাশিনির 
ব্যাকরণে যুধিষ্ঠির, বিছুর প্রভৃতি শব্দের ও মহাভারতের উল্লেখ রয়েছে। 
রামরু্চ ভাও্ডারকরের মতে পাণিনি থুষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দীর লোক। আর 
গীতাও মহাভারতের অংশস্বরূপ | পূর্বেই বলেছি গীতা খুষ্ট পূর্ব নবম শতাব্দীতে 
রচিত। অতএব মহাতারত যে প্রাগৃবৌদ্ধ বুগের-_-এ বিষয়ে বিলুযাত্র 
সন্দেহ নেই। 
রামায়ণ ও মহাভারতের পরে সংস্কৃত সাহিত্যে ভাগের নাটকমমুহই গ্রাচীন। 
বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গণপতি শাস্ত্রী '্বপ্রবাসবদ্তা/ প্রতিজ্ঞা 
যৌগন্ধরায়ণ” 'চারুদত্, (প্রতিমা? প্রভৃতি তেরোখানা তাসের নাটক আবিষ্কার 
করেন। এই সমস্ত নাটক ভাগের কিনা সে সম্বন্ধে পণ্ডিক্' ক্র মধ্যে মতদ্্ৈধ 
আছে। গণপতি শাস্ত্ীর মতে তাস কৌটিল্যের পূর্ববন্তাঁ, তিলকের মতে 
ৃষটায় দ্বিতীয় ব1 তৃতীয় শতাব্দীর পরে নয়। ফণিতৃষণ তর্কবাগীশের মতে 
অন্ততঃ ধৃ্পূর্ববর্তী স্বগ্রাচীন 
কালিদাস ভাসকে খ্যাতনামা নাট্যকার বলেছেন। ভাসের নাটকসযূহ পড়লে 
এ মত যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়| যদিও কালিদাসের কবিত্বশক্তি বা শূদ্রকের 
রসবোধ তাসের নাটকে নেই, তথাপি এই সব নাটক সাধারণের পক্ষে 


নহজবোধ্য, কাজেই জনপ্রিয় হয়েছিল বলে মনে হয়। ভাসের নাটকের ভাষা 
খুব সহজ ও প্রাঞ্জল। কালিদাসের মতো সিদ্ধহন্ত না৷ হলেও. বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে 
মান্গষের যৌগাযোগ পরিস্ফুট করে তুলতে ভালও চেষ্টা করেছেন। 'প্রতিমা” 
নাটকের পঞ্চম অঙ্কে রামচন্দ্র লীতাকে বলেছেন 'ঘাদের পুত্র করে দিয়েছ 
সেই হরিণ ও বৃক্ষ, বিদ্ধ্যবন এবং তোমার প্রিয় সথী লতার কাছ থেকে 
বিদায় নাও।+ | 
তাসের নাটকসমূছের মধ্যে 'সবগ্নবাসবদত্তা, শ্রেষ্ঠ বলে যনে হয়। বসরা 
উদয়ন ও তার স্ত্রী অবস্তী রাজকন্তা বাঁসবদততা, এই নাটকের প্রধান নায়ক ও 
নায়িকা| এই দুইয়ের একে অন্তের প্রতি প্রগাট ভালোবাসাকে কবি নানা- 
তাবে কূপ দিয়েছেন। পন্মাবতীর চরিত্রে অস্কণেও কবি নিপুণ হন্তের পরিচয় 
দিয়েছেন। যদিও নাটকথানি ক্রুটিশৃন্ত নয়, তথাপি কবি তাঁর মুখ্য উদ্দেস্ 
সাধনে সফলকাম হয়েছেন। মোটের উপর নাটকখামি জনপ্রিয় হওয়ার 
যোগ্য। উদয়ন শক্রকর্তৃক পরাজিত হয়ে রাঙ্গা হারান। তাঁর মন্ত্রী যৌগদ্ধরায়ণ 
মগধরাজ দর্শকের তহী পন্মাবতীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করে দর্শকের 
সাহায্যে রাজ্য পুনরুদ্ধারের কল্পনা করেন। কিন্তু বাসবদততা বর্তমানে উদয়ন 
কিছুতেই পুনধিবাছে সম্মত হন ন1!। অগত্যা ফৌগন্বরায়ণ বাসবদত্তার শরণাপন্ন 
হন। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা বশতঃ তার কল্যাণের জন্য বাসবদন্বা 
যৌগন্ধরায়ণের প্রস্তাবে সম্মত হন। যাতে উদয়ন ও পল্মাবতীর বিবাহ সম্পকজ 
হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উদয়নের মগরাকালীন অনুপস্থিতির সময় গ্রামদাছে 
বাসবদত্তা ও যৌগন্ধরায়ণের মৃত্যু হয়েছে এই প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এর 
পর থেকে যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তা ভাই ও বোন হিসাবে ছদ্মবেশী । যৌগন্ধ- 
রায়ণ কৌশলে ছন্সবেশী বাসবদত্তা বা অবস্তিকাকে পল্মাবতীর কাছে রাখার 
ব্যবস্থা করেন। তাই পদ্মাবত্তীর সঙ্গে যখন উদয়নের বিবাহের সব ঠিক হয়ে 
যায় তখন অবস্তিকাকে মালা গাথতে হয়। অবস্তিকা নিজের ছুঃখের অভিব্যক্তি 
দিতে পারেন না, উদয়নের রাজ্য উদ্ধারের জন্য জেনে গুনে এ বিবাহে সম্মতি 
দিয়েছেন, অথচ স্বামীর অপর বিবাছে হৃদয়ে ছুঃখ আছে। অন্তরাল থেকে 
তার গ্রতি উদয়নের অনুর্জির কথ! জানতে পেরে অজ্ঞাতবালজনিত ছুঃধ তৃলে 
যান এবং যথোচিত পুরস্কার লাভ করেছেন বলে মনে করেন। মনস্তাত্ত্বিক 
বিশ্লেষণে ভাস সুনিপুণ শিল্পীরই পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের প্রায় শেষ পর্যস্তই 
২৩৪) | 


 বাসবদত| ও যৌগন্ধরায়ণ ছগরবেধী। রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর উদয়নের সঙ্গে 
তাদের আবার সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই একরকম নাটকের শেষ । 
এক এক করে তাসের নাটকসমূছের আলোচনা আমাদের উদ্দেস্ত নয়, কিন্ত 
“চারুদত্ব' নাটক সধন্ধে কিছু বলা গ্রায়োজন। এই “চারুদত্” অবলম্বানেই 
সংস্কৃত সাহিতোর শ্রেষ্ঠ নাটক 'মুচ্ছকটিক' লিখিত | শুধু একথা বললে ভাসের 
প্রতি অবিচার করা হয়। 'চারুদত্ত' নাটকখানি অসম্পূর্ণ চার অঙ্কে সমাপ্ত। 
কিন্তু এই চার অস্কের বিষয়বস্তুর সঙ্কে 'ুচ্ছকটিকের? প্রথম চার অঙ্কের 
ব্ষিয়বন্ত প্রায় এক| এমন কি তাষা ও উপমাসমূছের মিলও আশ্চর্যজনক । 
এই কারণে কোনো কোনো প্ডিত দুই নাটকই একজনের লেখা বলে 
মনে করেন। 
তাসের পর আমর একেবারে খৃষ্টায় শতাবীতে এসে পড়ি | এই যুগের প্রথম 
শ্রেষ্ঠ সংস্ভত কবি অস্বঘোষ কণিষের সমসাময়িক । অতএব তিনি প্রথম 
শতাবীর শেষ ভাগ বা দ্বিতীয় শতান্দীর প্রথম ভাগে ভীবিত ছিলেন। 
অশ্বঘোষ অযোধ্যার। কারো কারো মতে কাশী বা পাটলার লোক তার 
পিতার নাম সৌমাগুহ ও যাতার নাম সুবর্ণাঙ্ষী। তিক্ত দেশীয় জীবদচরিত 
প্রণেতার মতে তিনি হুন্দর গায়ক ছিলেন এবং একদল গায়ক ও গায়িকা 
নিয়ে বড় বড় ব্যবসার স্থানে গান গেয়ে বেড়াতেন। তিনি তার গানের ভিতর 
দিয়ে জগতের অনিত্ত্যতা প্রচার করতেন এবং শ্রোতৃঘগুলী মন্্যুগ্ধবৎ তা! 
উনত। অশ্বধোৰ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
বৌধ্বদের তর্কে পরাস্ত করেন, পরিশেষে আর্যদের (অপর মতে পারব) 
কতৃক বৌদ্ধধর্ষে দীক্ষিত হন | তিনি বৌদ্ধদের মধোও খুব সম্মান লাত 
করেছিলেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইতসিং ৬৭১ খুষ্টাক খে ৬৯২ থুষ্টাক 
পর্যন্ত তারতবর্ধে ভ্রমণ করেছিলেন। তার মতে লাগাজুন। তেখ ( আর্ধদের ), 
ও শরশ্বঘোষের মতো লোক এক এক বুগে দুই একজন মাত্র জন্মগ্রহণ করেন। 
বৌদ্ছদর্যাসী হিসাঁৰে তীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এখানে বিবেচ্য নয়। কৰি 
হিসাবেই ছিনি আমাদের আলোচনার বিষয়। ফরাসী পণ্ডিত সিল্ভ! লেভি 
তার সম্বন্ধে বলেছেন--থৃষ্ট শতাঙীর প্রারস্তে যে সমন্ত বুহৎ শ্রোত ( তাব- 
স্রোত) ভারতবর্ষকে সন্্রীবিত ও পরিবর্তিত করেছে, তিনি তার উৎপত্তি 
স্থানে দণ্ডায়মান | ভাবের সম্পদ ও বৈচিত্র তিনি মিপ্টন, গেটে, কাণ্ট ও 


তলটেয়ারের কথা ক্মরণ করিয়ে দেন।” অঙ্থঘোষ বুদ্ধ-চরিত, সৌনারানদ্দ 
কাব্য, সত্রালঙ্কার, ও বন্্রনচী প্রণেতা । সম্প্রতি সারিপৃরপ্রকরণ, নামক অশ্ব- 
ঘোষের একথানি নাট্যকাব্যও আবিষ্ত হয়েছে. । অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত 
মহাকাব্যের ধরনে লিখিত। ছুর্ভাগ্যের বিষয় এই কাব্যের অংশমাত্র আবিষ্কৃত 
হয়েছে, সম্পূর্ণ হয়নি। এই কাব্য একদিকে আদি কৰি বাহ্থমীকি, অপরদিকে 
কধিকুপচু়ামণি কালিদাসের কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। অস্বঘোষ, বাজীকি ও 
ও কালিদাসের মতোই অলঙ্কারের প্রয়োগে কখনও রাশ আলগা করে দেননি। 
তার ভাষা ও ভাৰ প্রকাশের ভঙ্গী বেশ মধুর, সংযত ও প্রশান্ত। গ্রতম সর্গে 
বন্ধদেবের মাতা যহামায়ার বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন--“সমগ্র দেবী 
নিবহাগ্রদেবী বন্ধুব মায়াপগতেব মায়া-তিনি সমস্ত রাণীকুলের রাণীস্বরূপ 
অর্থাৎ তিনি রাণীদের মধ্যেও রূপের রাণী ছিলেন, মায়া যেন সম্পূর্ণ 
নায়ারছিতই ছিলেন। 'মায়াপগতের মায়া? মুচ্ছকটিক নাটকের প্রধান নায়িকা 
বসন্তুসেনার বর্ণনা 'বসস্তশোভেব বসস্তলেনা। বমত্তের শোভার ন্যায় বসন্তসেনা 
যনে করিয়ে দেয়। বুদ্ধদেবের জন্মের পর অসিত মুনি এসে নবজাত শিশুর 
সম্বন্ধে ভবিষৎ বাণী করেন, আমি সেই ভ্বায়গা থেকে ছুইটি প্লোক উদ্ধৃত করছি, 
কারণ, & ছুই শ্লোকে অশ্বঘোনের কবি-প্রতিভার সুষ্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 


'দুঃদা্ণনাদ্থাধি বিকীণফেনা জরাতরঙ্গান্মরনোগ্রবেগাৎ। 
উনি মুহ্মানমা্ং গজ্ঞান নহাপ্লধেন | 


অর্থাৎ ব্যাধিরূপ বিক্ষিপ্ত ফেনা, জরারূপ তরঙ্গ মৃত্যুরূপ উগ্র আোতবেগ-সমদ্থিত 
দুঃখ সাগরে প্রবাহিত আগ ভ্রীবসকলকে তিনি জ্ঞানরূপ মহানৌকা দ্বারা 
উদ্ধার করবেন। 

প্রচ্ঞাদুবেগাং স্বিরশীল বপ্রাং সমাধিশিতাং ব্রত চক্রবাকাং। 


অস্তোত্তমাং ধর্নদীং প্রমৃতাং তৃষ্ণার্দিতঃ পান্ততি ভীব:লোকঃ | 


তৃষ্তা্ত জীবলোক তার ধর্মনদীর জলপান করে পিপাসা দূর করবে? সেই 
নদীর ক্োত প্রজ্ঞা, তীর নীতি ও শৎশ্কভাব, শবীতলতা সমাধি এবং চক্রবাক 
ব্তঙ্গরপ। 


২ | প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
প্রবাদ আছে মহাভিনিঙ্রমণের পূর্বে সিদ্ধার্থ তিন দিন শহর দেখতে বেরিয়ে- 
ছিলেন। তিনি যেদিন প্রথম বার হন, তীকে দেখবার জন্য কপিলবস্তব শহরের 
সমস্ত বাড়ির জানলায় যেয়েরা এসে ভীড় করেন। তার বর্ণনা বুদ্ধ-চরিতের 
তৃতীয় সর্গে রয়েছে । মহারাজ অজ্ঞ স্বয়স্ধর সভা থেকে ফিরে এলে, তাঁকে 
দেখবার জন্য অযোধ্যায় মহিলারাও খধরকম ভীড় করেন। কালিদাসের 
রঘুবংশে সে বর্ণনা পাই। অশ্বঘোষের বর্ণনা পড়লে কালিদাসের কথা 
মনে পড়ে। ছন্বক যখন বৃদ্ধদেবকে রেখে কিরে আসেন, সেই সময়কার 
ছন্দকের বর্ণনা ও শকুস্তলার সঙ্গে সাক্ষাতের পর নগরে ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে 
ুষ্মত্বের মানসিক অবস্থার বর্ণনার কেমন সাদৃশ্ত : “ততো নিরাশো 
বিলপন্ৃহূমূহর্যযে শরীরেণ পুরং ন চেতসা/ (বৃদ্ধ-চরিত বষ্ঠ সর্গ )-_অতঃপর 
নিরাশ হদয়ে বার বার বিলাপ করতে করতে শরীর মাত্র বহন করে নগার 
ফিরলেন) কিন্তু তার চিত্ত সেইখানেই রয়ে গেল। 
'গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ? (অভিজ্ঞান শকুস্তলম, গ্রথম 
সর্গ )--শরীর সামনে যায় বটে কিন্তু চঞ্চল মন পেছন দিকেট ধাবিত হয়। 
বেশি উদাহরণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এবিষয়ে নিঃসন্দেই 
যে অশ্বঘোষ একজন উচুদরের কবি ছিলেন। বৌদ্ধসন্নযাসীর চিন্তাধারা কোথাও 
তর কবি-প্রতিভাকে খর্ব করেনি। বুদ্ধ-চরিতে ভিনি সর্বোতোভাবেই কৰি 
অশ্থঘোষের পর,*পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্দের সুবর্ণ ঘুগ। 
এর অধিকাংশ সময়ই গ্ুপ্ব রাজাদের রাজত্বকাল। যহ্াকবি কালিদাস, 
বিখ্যাত নাট্যকার শূদ্রক, ভারবি, ভতৃহিরি, বাগতট্ট, ভবভূতি প্রতি কবি এই 
যুগের । শুধু এই ধুগের নয়, সমস্ত সংস্কত সাহিত্েই কালিদাস শ্রেঠ কবি। কি 
নাটক, কি কাব্য, কি গীতিকাধ্য, সবটাতেই কালিদাসের সামান্ত প্রতিভার 
পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বণীনত্রনাথের আগে কাঁলদাসের চেয়ে শেষ্ঠ 
কবি তো দূরের কথ!, তার সমকক্ষ কবিও কেউ জন্মগ্রহণ করেননি । শুধু 
তারতবর্ষে নয়? সমস্ত বিশ্বের সাহিত্যে ও কালিদাসের স্থান খুব উচ্চে। বর্তমান 
সময় পর্যন্ত জগতের যে কয়জন বিখ্যাত কবির নাম কর যেতে পারে, 
কালিদাস তাদের অন্ততম | বিষ্াসাগর মহাশয়ের ভাষায়, তিনি সংদ্তভাষায় 
বর্বোংকৃ্ট নাটক, * সর্বোত্ষ্ট মহাকাবা, সর্বোৎকষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া 
+আবস্থ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দিক দিয়ে শৃদ্রকের মৃচ্ছকটকই গ্র্ঠ। 


সাহিত্য | ২১ 
গিয়াছেন। কোন দেশের কোন কবিই কালিদাসের ্তায় সর্বববিষয়ে সমান 
লৌভাগাশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দেশ করিলে বোধ হয় অত্যুক্তিদোষে 
দুষিত হইতে হয় না? 
কিন্তু ছুঃখের বিষয়, কালিদাসের জন্বস্থান বা কাল এখনও অবিসম্বাদিতর্ূপে 
নির্ণীত হয়নি । অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে কালিদাল পঞ্চম শতার্বীর লোক এবং 
হরপ্রসাদ শান্ত্ীর মতে তার জন্মস্থান মালবের অন্তত মনদসর | কালিদাসের 
কালবাস্থান শিশ্চিত্ররূপে নিণীত না হলেও, তিনি নিজ প্রতিভায় সকল 
যুগের ও সকল দেশের গৌরবের ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন। কালিদাস 
ধর্মত হিসাবে শৈৰ ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রগ্ই তার প্রমাণ। বিক্রমোর্বশ, 
মালবিকাগিযিত্র ও শকুন্তলা, তার এই তিনধানি নাটকের মঙ্গলাচরণেই তিনি 
শিবের মহিমা ব্যক্ত করেছেন । 7 
কালিদাস উপরোক্ত তিনখানি নাটক, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব নামক ছুইখানি 
কাব্য, মেঘদূত নামক স্ুগ্রসিদ্ধ গীতিকাব্য ও খতুসংহার নামক গ্রন্থের রচয়িতা । 
এতদ্বাতীত নলোদয়, শৃঙ্গ রতিলক, শঙ্গারাক, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা ও শ্রুতবোধ 
কালিদাদের লিখিত বলে প্রচলিত ধারণা । কিন্ত পণ্ডিতগণ মনে করেন 
শেষোক্ত পুস্তকসমূহ কালিদাসের লিখিত নয় 
শ্লোক উদ্ধৃত করে কালিদালের কবি-প্রতিভার প্রমাণ দিতে হলে একথানি 
পৃথক গ্রন্থ হয়ে পড়বে; আর কোন গ্লোক রেখে কোন শ্লোক উদ্ধত করি, 
এটাও মন্ত বড় সমন্তা। যে কখনও আম খায়নি তাকে যেমন বর্ণনা দিয়ে 
আমের স্বাদ বোঝান যায় না, কালিদাসের কবিতার যাধূর্বও তেমনি ভাষার 
গাহাষ্যে অন্যের হদয়ঙ্গম করান অস্ভব। রাজেজ্ বিগ্তাভৃষণ কালিদাসের 
কাব্য সম্বন্ধে লিখেছেন--'মছাকবি কালিদীসের অমূতময়ী কাব্যাবলীর প্রতি 
দষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই পৃথিবীর মধ্যে যাহা নুদর, হৃদয়ের উম্মাদকর, 
অপাপবিদ্ধ, প্রকাণ্ড, যাহা বিরাট, অন্থুপম, ভাহাই কালিদাসের কাব্যের 
উপজীব্য বা ভীবন।...যাহা! অনুন্দর-_নীচ, তাহা তিনি ম্পর্ণও করেন নাই। 
,-উাহার উদ্মাদিনী কল্পনা শ্বর্সের অলকা হইতে মঙ্োর_-তারতের তথ 
তাহার শিজের বড় আদরের উজ্জয়িনী পথ্যন্ত ুড়িয়া বসিয়া আছে।"-*অল্প কথায় 
দুনার পদার্থ_-গ্রকাও পদার্থ বর্ণন করিব র-_ সম্পূর্ণরূপে বিচিত্র করিবার এবং 
সেই বিচিত্র মু্তিতে দর্শকগণের মনঃপ্রাণ, বাহা অত্যন্তব/--বিমোহিত ও 


২২ প্রাচীন ভারতীয় সাতার ইতিছাদ 
পরিপুয়িত করিবার ক্ষমতা কালিগাসের ভুলা অন্ত কোনো কবির ছিল না। 
কালিদাসের এই সার্কতার--এই সাফলোর শিদান হইল--হহার মাত্র 
নৈপুণ্য ও পরহদয় জ্ঞান নৈপুণ্য 
কালিদাসের নাটকের মধ্যে শকুস্তলাই শ্রেষ্ঠ । ইউরোপের কবি-কুলগুক গেটে 
শকুন্তলা সম্বন্ধে লিখেছেন, “কেউ দি তরুণ বত্যরের ফুল ও পরিপত বংসরের 
ফল, যা আর করে ও বিমোহিত করে, বা ক্ষুধার নিবৃত্ত ও পরিপুরিলাধন 
করে, এবং স্বর্গ ও মর্তা একে দেখতে চায় তবে শঙৃত্বলায় তা পাবে? এই 
অল্প কথার মব্যে গেটে শকুন্তলা নাউকখানির পরিপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। কনের 
আশ্রমে দুবন্্ ও শকৃত্তলার মিলনে মাধ্য যে যৌবনচাক্চল্য রয়েছে। সে মিজন 
পরিপূর্ণ মিলন নয়।ছুমন্ত্র কতৃকি গ্রত্যাথানের পর মাযীচের আশে 
তপস্ভানলে দগ্ধ হয়ে শকুস্তল: 'নিকমিত হেম” হয়েছিলেন, আর শকুন্বলাকে 
দেওয়া অন্কুরীয়ক ফিরে পাওয়ার পর ছু দয় অনু ঠাতের আগুনে পুডে 
শ্বশান হয়েছিল এবং রে শ্রশানে আবিছতি হলেন দেবাহা। তাই মাপীচেং 
আশ্রমে যখন হুষ্স্ত ও শকুস্তলার পুনমিলন হয়, তখন বঙ্ষাস্্রাল থেকে গোপা 
দেখবার চেষ্টা নেই, অভিথিকে ভালে যাওয়া নেই--ছে মিলনে ভোগাকাক্খা 
বড নয়--পবিত্র দাম্পতা প্রেম, অপত্াতলচর ধা দিমু মধুতর হা 


উঠেছে। ৪ 
তখন শকুন্তলার প্মার সে ক্রোধ নেহ, যে ক্রোধের বশবতী হয়ে হুয়স্থকে 
নিষ্ত হদয়ের মাপকাঠিতে অন্কে বিচার করছ) 


রা স্ব শ্ধখক ৮৮ এ 
বলেছিলেন--“অনার্য তুমি 
তাহ যখন পুত 


ভখন আছে হদয়ের গভীর মমবেদনা, নিজ আদটুকে শিকার 
সর্বদযন ছুম্স্তকে দেখিয়ে তাকে জিজ্দরাসা করল, 'হা, ইনি কে ? তখন শকুন্তলা 


সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন, বৎস, শি অনৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কল 
সংঙ্কত সাহিত্যের একটা বিশেনত বহিঃপ্রকৃতির লঙ্গে ॥ শধের যোগাযোগ 


পরিস্ুট করে তোল!। বাল্ীকির রামায়ণ, মহাতারতের নলোপাখ্ান, তাসের 
নাটক, অশ্বঘোনের বুদ্ধ-চপরিত প্রকৃতি অনেক কাব্েই এ পুষ্প, কিন্ত আমার 
মনে হয় কালিদাসের শকুস্তলাহেই এ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে । আশ্রম থেকে 
বিদায়ের প্রাক্কালে শকুন্তলা পিতা কথকে বললেন, 'লাতা ভগিনী বল- 
জ্যোত্দাকে সম্তাষণ করে যাব ।' তারপরে বনজ্যোতগ্লাকে আলিঙ্গন । আবার 
নবমালিকাকে সখী অনহুয়া ও প্রিয়ংবদার হাতে সমর্পণ | গর্ভমন্ুর! মৃগবধূকে 


ছেড়ে যেতে তার কি কষ্ট! সহীদের ছেড়ে যাওয়ার কষ্টের চেয়ে কোনো অংশে 
কম »য়। তার নিরাপদ প্রসবের অন্ত কি উদ্বেগ । তাই কথুকে বলেছিলেন, 
“এ যখন নিরাপদে প্রসব করবে তখন আমার নিকট লোকপছ সংবাদ 
 পাঠিও । ববীন্নাথ তীর প্রাচীন লাহিত্ের শকুলা নামক প্রবন্ধে 
লিখেছেন, 'অতিজ্ান পরুলা নাটকে শনসযা-তিয়ংবদা যেমন, ক যেমন, 
. ছুত্বন্ত যেমন, তপোবন প্রন্কতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র এ ইমৃক 
্রক্কতিকে কোনো কোনো নাটকের তিতরে যে এমন প্রধান-এমন 
অত্যাবস্ স্থান দেওয়া যাইতে পারে, ভাহা বোধ করি সংস্কত সাহিত্য 
ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই।+ | 

ইংরেজ পণ্ডিত উইলিয়ম ঝোনস্‌ কালিদাসকে যোড়শ শতাবীর নুপ্রসিদ্ধ 
ইংরেজ নাট্যকার শেকৃম্পিয়রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শ্রেক্ষ্পিয়রের 
'ভুি যেমনটি চাও? ( &৪ 09116 16) নাটকে বহিঃপ্রন্কৃতির খুব উচ্ স্থান 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানেও নৃকপ্রকৃতি ন'টকের পাত্র হয়ে ওঠেনি। 
শকুন্তলাকে অনেকে উপরোক্ত ইংরেজ নাট্যকারের “টেম্পেই” নাটকের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তার প্রবন্ধে টেম্পেষ্টের সঙ্গে তুলনা করে 
শকুত্ুলা নাটকের শ্রেটটত্ সপ্রমাণ করেছেন | তার মতে, শিকুস্তলার মতো এমন 
প্রশান্ত গভীর এমন সংযত সম্পূর্ণ নাটক শেকম্পিয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে 
একথাশিও নাই।” কৌতুহলী পাঠককে আহি রবীন্দাথের প্রবন্ধ পড়তে 
অনুরোধ করি। শকুস্তলা নাটকের যূল ঘটনা মহাভারতের | কিন্তু কবি অনেক 
স্থানে পরিব€ন করেছেন। দে পরিবর্তন নাটককে কাব্যাংশে শ্রেটই করেছে। 
পগ্মপুরাণের শকুন্তগার উপাখ্যান কালিদাস অবলদ্ধনে লিখিত। | 
কিন্তু বদিও কাব্যাংশে শকুস্তলার তুলল! নেই, তথাপি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দিক 
দিয়ে আমার মনে হয় মুচ্ছকটিক শকুস্তলাং চেয়ে শ্রেষ্ঠ নাটক। মুচ্ছকটিক 
শূত্রকের লিখিত । এই শূত্রক কে ছিলেন তা সঠিক বলা শ্ত। মৃচ্ছকটিকের 
প্রস্তাবনায় তিনি একজন রাজা ছিলেন একথা রয়েছে, এবং এ নাটকের 
মঙ্গলাচরণ থেকে মনে ছয় তিনি শৈব ছিলেন। এর বেশি আমরা কিছু জাপি 
ন1। তার জগ্মকাল বা স্থান কিছুই ঠিক ভাবে নিীত হয়নি। অধিকাংশ 
পণ্ডিতের মতে তিনি গুপ্রুগে-খুব সম্ভবতঃ বষ্ট শতাব্বীতে-_ভীবিত ছিলেন। 
জয়সোয়ালের মতে শৃত্রক তৃতীয় শতাব্দীর লোক। জার্ধীন পণ্ডিত পিসেল 
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মনে করেন যে কৰি দণ্তী (সপ্তম শতাবী ) এই নাটক লিখে শুড্রক রাজার 
নামে চালিয়েছেন। নাটকের প্রন্ভাবনায় কবির অত্যন্ত বিসদৃশ বর্ণনা 
'আছে--এর কবি গজেন্ত্র গতি, চকোর নেত্র, পরিপূর্ণেন মুখ, দি 
ুখ্যতম, অগাধসন্ প্রসিদ্ধ শৃর্রক/ এইখানেই শেষ নয়, তিনি বেদক্-ত্ 
তপস্বী ও 'পরবারণবাহ্‌যু্ধদন্ধ (পরপক্ষীয় হস্তীর সঙ্গে বাহদুদ্ধাভিলা্ী ) 
রাজা শৃদ্রক।' 

নাটকে যে উচ্চাঙ্গের কলানৈপুণ্য প্রদশিত হয়েছে তার সঙ্গে এরকম প্রস্তাবনা 
নিতান্তই বেস্থরো। তবে এ শৃদ্রকের নিজের লেখা নয়-তীর মৃত্যুর পর 
তার কোনো সতাকবি বা ভক্ত এরকম লিখেছেন । তিনি “একশত বৎসর দশদিন 
আয়ু পেয়ে পরে অগ্নিতে প্রবেশ করেছিলেন প্রস্তাবনায় একথা রয়েছে। 
এর থেকে নুম্পষ্ট যে প্রস্তাবনা শূদ্রকের মৃত্যুর পরে লিখিত। 

“ুচ্ছকটিক' তাসের “দরিদ্র চাকুদত্ত নামক নাটক অবলম্বনে রচিত, এবং 
রাজত্বের অধঃপতনের সময়কার রাজধানী উজ্জয়িনীর চিত্র । নাটকের প্রধান 
নায়ক উজ্্রয়িনীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বণিক চারুদত্ত, আর নায়িকা তার 
“গুণাস্থুরক্ঞা গণিকা+ বসম্তসেনা | এত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ এমন সুন্দর ও 
স্থনিপুণ ভাবে কবি সম্পন্ন করেছেন যে একে সংদ্থত নাটকের মধ্যে শেঠ স্থান 
দেওয়া যেতে পারে। কি চরিত্র অস্কণ, কি রসিকতা, কি রোমাঞ্চকর ঘটনার 
বর্ণনা, সবটাতেই কৰি দিদ্ধহত্ত। দর্শকের মনকে যেন তালে তালে নাচাতে 
নাচাতে গন্তবাস্থানে পৌছিয়ে দেয়। পড়তে পড়তে 'ৎুক্য বেড়েই চলে। 
দুতক্রীড়ার পরিণাম, চুরি, রাল্-সথাজ্ধীয়ের অপকর্ম, বিচার বিভ্রাট, রাজ 
পরিবর্ন প্রন্থৃতি নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অবশেষে চারুদত্ত ও বসস্তাসনার 
বিবাহে এই নাটকের শেষ। একখান! গাড়ির বিল্রাটের ৮খ দিয়েই কৰি 
সমস্ত নাটকখানিকে মালার মতো গ্রথিত করেছেন । ৯: রোগীয় পত্ডিতেরা 
শেকস্পিয়রের নাটকের সঙ্কে এর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। ছার্টমুট 
পিপার তো চরিত্র, ঘটনা প্রভৃতির অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে একথা বলেছেন যে, যদি 
রত্তিহাসিক অসত্য না হত তবে নিঃলন্দেছে শেক্ষ্পিয়রকে শুদ্রকের লেখা 
থেকে নকল করেছেন--একথা বলা যেত। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে 
অনেকেই শেকম্পিয়রের নাটকের সঙ্গে অললাধিক পরিচিত, আমি 
তাদের মৃচ্ছকটিক পড়তে শস্কুরোধ করি। আযাদের দেশের নাটাকার 
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শেক্ম্পিয়রের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে কিরকম দুন্দর নাটক লিখেছেন 
তা দেখে নিশ্চয়ই তাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসবে। 
যাক, এই ভাবে প্রত্যেক কাব্যের ও কবির বর্ণনা শুধু যে পাঠকের ধৈর্ঘচ্যুতি 
ঘটাবে তা নয়, গ্রন্থের আকারও অনাবশ্বকরূপে বড় হয়ে দাড়াবে। কিন্ত 
রামায়ণ, মহাভারত, ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস ও শূদ্রক সম্বন্ধে অন্তত: এইটুকু 
না বললে, সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা! কতকটা পরিস্ুট কর! সপ্ভবপর হত না। 
রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের প্রাণের মূর্তবিগ্রহ, ভাস প্রাচীন নাট্যকার, 
অশ্বঘোষ এঁতিহাপিক যুগের প্রথম সংঙ্কত কবি, কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যে 
বাণীর বরপুত্র, শৃদ্রক নাট্যকার হিসাবে শ্রে্ঠ। এর অর্থ এই নয় যে সংস্কত 
সাহিত্যের উপবুক্ত পৃজারী আর নেই। তবভূতি, তারবি, মাঘ, ্রীহূ্ষ, প্রভৃতি 
কবি যে কোনো দেশের যে কোনো যুগে শ্রেষ্ঠ আমন লাত করার যোগ্য । 
বিষুশর্ধার মতো গল্প-লেখক জগতে বিরল । 
কাব্য হিসাবে কালিদাসের রঘৃবংশ ও কুমারসম্ভব, ভত্‌ হরির ভষ্টিকাব্য, ভারবির 
কিরাতাজুনি, মাঘের শিস্টপাল বধ, শ্রীহূর্ষের নৈষদ-চরিত, সংস্কত সাহিত্যের 
ছয়খানি, মহাকাব্য বলে প্রসিদ্ধ । ভতৃছিরি (সপ্তম শতাব্দী) একাধারে কবি, 
বৈয়াকরণিক ও দাশশিক। ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার জন্য তিনি এই কাব্য 
লিখেছিলেন। ভতূহরি সম্বন্ধে ম্যাকডোনেল লিখেছেন--শুধু ভারতবর্ষের 
শিক্ষা প্রণালীই তিন গুণের এই সমাবেশ সম্ভবপর করে তুলেছে ভারবির 
(ষ্ঠ পতাকা) কিরাভার্ভূনের কাব্যরম উপলদ্ধি করতে হলে একটু পরিশ্রম 
করতে হয়। কিরাতাজুন আম নয় যে দাত দিয়ে কামড়ালেই রসের আশ্বাদ 
পাওয়া যাবে । একে নারিকেলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কঠোর 
ভাষার অন্তরালে ফল্তুধারার যতে? এর রস প্রবাহিত। ভারবি পল্লবরাজ 
গিংহবিুর সভাপত্ডিত ছিলেন। মাঘ নবম শতাবীর ও খ্রীহ্ষ হবাদশ শতাবসীর 
লোক। শ্রীহর্ষের পদ্লাপিত্য প্রসিদ্ধ । ব'ণভট্রের কাদস্বরী, দণ্তীর দশকুমার 
চরিত গ্রন্ৃতি কয়েকখানা গন্ভ পুস্তকও কাবোর অন্তততক্ত। কাদশ্বরীর ভাষার 
ছটায় এমন একটা! সঙ্গীত লহবী শৃষ্টি করে যে আখ্ায়িকার কথা পাঠকের 
মনেই আসে না। সংস্কত মাহিত্যিকরা গঞ্ঠ হলেও একে কাবা আখ্যা দিকে 
স্ুবিচারই করেছেন। বর্ণনার কি পারিপাট্য! তাষার খেলাও বেশ আছে-- 
'সঙ্দোষমণি সকল গণাধিানম্--মহাদোষী (মহাবাই ) হয়েও সকল গুণের 
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আধার- কুপতিমপি কমত্রচ়বন্নতমূ, ফুপতি (পৃথিবীয় রাজা) হয়েও 
রা গণের রিয়। বাণভট্রের মতো “এমন বর্ণ সৌন্দর্য বিকাশের ক্ষমতা সত 

কোন কৰি দেখাইতে পারেন নাই। (েবীক্রনাখ) 

উপরে বর্ণিত নাটক সমূহ বাদে তবভূতির উনি ও ও মালতীমাধব, 
্বর্ধনের রত্বাবলী ও নাগানদা, বিশাখদজের (অষ্টম শতাব্দী ) মুদ্রারাক্ষা, 
উট্টনারায়ণের ( নবম শতাকী ) বেণীমংহার ও কৃষ্ণ মিশ্রের (একাদশ শতাব্দী) 
প্রবোধচন্্রোদয় নাটক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। তবসুতির উত্তররামচরিত 
করুণরসের সাগর, কিন্তু উন্তররানচরিতকে নাটক না বলে নাট্যকাবা খললেই 
ঠিক হয়। মালতীমাধবকে শেক্ম্পিয়বের রোমীয়-জুলিয়েটেব সঙ্গে তুলনা 
করা হয়েছে। কালিদাস ৰা শূদ্রকের কাল বা জন্মস্থান সম্বন্ধে আমরা পিশ্চিত 
কিছু জানি না, কিন্তু তবভৃতি সম্বন্ধে এ সমস্ত সংবাদই জানা আছে। 
তবভূতি কান্কুকের রাভ্ভা খশোবর্মার সভায় ছিলেন । অতএব তিনি অষ্টয 
শতাব্দীর লোক। তিনি বেধার দেশী ্রাক্মণ, পিতার নাম শীল; মাতার 


ক্র 





এ নাট্য প্রতিভার টা রি পাওয়া যায়। প্রবোধচন্ত্রোদয় রূপক 
নাটক | বিবেক, মোহ, প্রবৃতি, শয, দয, ক্ষমা, মানস, সংকল্প, মুদিতা, ধম, 
বৈরাগ্য, তৃষ্ণা, দন্ত, বিঝুভক্তি, শ্রদ্ধা, মিথ্যাদৃষ্টি প্রতি নাটকের চরিত্র। 
নাটকখানি খুবই চিন্তাকর্ষক। পড়তে পড়তে বিখ্যাত বেলজীয় নাট্যকার 
মেটারলিঙ্কের 'নীলপাখি' (33109 73400) নামক নাটকের কথা মনে আসে। 
আমার মনে হয় শীলপাখির চেয়ে প্রবোধচন্ত্রোদয় অনেক গচ্চাঙ্গের নাটক | 
অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে এই নাটক রচিত | এই নাটকে কাপালিক নিজের যে 
বর্ণনা দিয়েছে তা তার প্রকৃষ্ট পরিচয় : আমার গলার ছার ও অলঙ্কার 
মৃত মানুষের অস্থি নিমিত। আমি মৃতের ভন্মমধ্যে বাস এরি এবং নু 
আমার তোজ্যপাত্র। উপবাসের পর আমরা মৃত ব্রাহ্মণমুণ্ডে রেখে মদ পান 
করি। আমাদের যজ্ঞাগ্রির হবনদ্রব্য মানুষের মাংস, ফুমফুল ও মগজ । আমাদের 
দেবতা মহাভৈরবকে সন্ষ্ট করি গলদেশে সাজ্বাতিক আঘাতের ফলে সগ্ভরক্ত- 
ধারায় সিক্ত মান্ছুবকে উৎসর্গ করে।। 

ভারতবর্ষে নাট্যকলা যে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল তা শুধু এই সমস্ত 
নাটকের যারফতে নয়--উড়িষ্যার পণ্ডিত বিশ্বনাথ কবিরাজ কতৃক একাদশ 


শতাকীতে লিখিত হর ৫ থেকেও একথা বেশ বুধতে পারা ব 
কি তাবে নাটক লিখতে ছবে, নাটকের নায়কের কি কি গুপ থাকবে, কিরকম 
জিনিস নাটকে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়--এ সমস্ত জিনিদেরই ষষ্ট নির্দেশ 
 রয়েছে। সাহিতা-দর্পণ নাটককে প্রধান ছুইভাগে ভাগ করেছে : ১ রূপক ও. 

(২) উপ-রূপক। আবার রূপকের দশ ও উপরূপকের আঠারো রকম বিভিন্ন 
বিভাগ স্বীরুত হয়েছে। নাট্যমাহিত্োর ব্যাপকতার এই-ই প্ররুষ্ট পরিচয়। 
পূর্বেই বলেছি সংস্কত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক নেই। আনন্দেই হিন্দুর মকল 

ছুঃখের পরিসমাপ্তি তাই রঙ্গম্চে আত্যস্তিক ছুঃখকর কোনো ঘটনাই দেখান 
নিষেধ-যথা মৃত্যু। শুধু তাই নয়, কোনো প্রকারের দৃষ্টিকটু জিনিসও 
রঙগমঞ্চে দর্শকের সামনে অভিনীত হতে পারে না! হিন্দুদের নাট্যকলার 
এ উচ্চ আদর্শের পরিচয় দেয়। 
সংস্কৃত নাটকে বিতির নাটকীয় চরিত্র বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেছেন। 
সাধারণতঃ নাটকের প্রধান নায়ক, রাজা, ব্রাহ্মণ ও সমাজের পাদস্থ ব্যক্তিরা 
সংস্কত ভাষায় কথা বলেছেন। মেয়েরা ও সমাজের নিয়ন্তরের লোকেরা 
গ্রাকৃতভাবা রাবহার করেছেন_-অবশ্থ এরাও যে সংস্কৃত বুঝতেন একথা বলাই 
বাহুল্য | কিন্তু মচ্ছকটিকের প্রধান নায়িকা বসস্তসেনা অধিকাংশ সময় প্রাকৃত 
তাষায় করা বললেও নাট্যবাঁর নায়িকার মুখ দিয়ে সংস্কৃত ভাষায়ও কথা 
ধলিয়েছেন। মুচ্ছুকটিকের অধেকের বেশিই প্রারৃততাষা | কাজেই মুচ্ছকটিক 
যতটা সংস্কৃত নাটক, ততোধিক গ্রাককৃত নাটক। প্রাকৃত সেকালকার কথ্যতাষ!। 
প্রাকৃতের সঙ্গে সংস্কতের পার্থক্য খুব বেশি নয়। একটা উদাহরণ দিলেই 
সুম্পষ্ট হবে । শকুস্তলা' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রারস্তে অনহ্য়া প্রিয়ংবদাকে 
বলছেন, 'জইবি গান্ধব্বেন বিহিনা নিব কল্লান! সউননলা অস্ুরূপভত্তুগাষিনী 
সংবুত্তেতি দিব্বুদং মে হিঅঅং তহবি এতিঅং চিন্তনিজ্জং+-এর সংস্কত-_ 
যগ্পি গান্ধর্ধেন বিধিনা নিবৃত্তকল্যাণ! শকুম্তলা অন্থরূপভর্ত্গামিনী সংবুত্তেতি 
নিবুতিং মে হ্ৃদয়ং তথাপি এতাবচ্চিন্তনীয়ম”_-যদিও গন্ধববিধিমতে। মঙ্গলকার্য 
সম্পর হওয়ায় শকুন্তলা উপযুক্ত বরেই সমপিত হয়েছে বলে আমার প্রাণে 
আনন, তথাপি এই একটা] কথা ভাববার আছে। কথ্য ভাষা স্থান-বিশেষে 
ভিন্নরপ হয়। তাই প্রান্ত ভাষারও বিভিন্ন রূপ আছে। কালিদাসের সম- 
সাময়িক বররুচি তার প্রার্কতব্যাকরণে সৌরসেনী, হারা, মাগধী ও পৈশাচী 





২৮ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার'ইতিহান 

_প্রাকতের এই চারটি ভাগ স্বীকার করেছেন। এতত্বাতীত অবস্তী, আতিরী, 
অপত্রংশ প্রভৃতি প্রান্তের আরো ভাগও আঁছে। অতএব ধার' প্রার্কৃতে কথা 
বলেছেন, তাদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের লোক বিভিন্ন রকমের প্রার্কিত 
ব্যবহার করেছেন--কেউ বা মৌরসেনী, কেউ বা মহারাস্ট্রী, কেউ বা মাগধী, 
আর কেউ বা অপত্রংশ। এই সমস্ত প্রাক্কতভাষা থেকেই উত্তর ভারতের 
প্রচলিত বর্তমান ভাষাসমূহের উৎপত্তি। 

নাটকের বিষয় শেষ করবার পূর্বে, দ্বাদশ শতাবীর বাঙ্গালী কবি জয়দেবের 
গীত-গোবিনদের কথা উল্লেখ না করে পারি না। গীত-গোবিনা না নাটক, না 
গীতিকাব্য-_এই ছুইয়ের মাঝামাঝি । এমন শুমধুর সংস্কত সঙ্গীত আর কোনো 
সংস্কত কাব্যে বা নাটকে নেই। অন্ুপ্রাস ও পদলালিত্যের এমন অপূর্ব মিলন 
জগতের কোনো সাহিত্যে আছে বলে জানি না । কবি এমন নুশরতাবে শবা- 
যোজনা করেছেন যেন একটি কল্সার্ট- সঙ্গীতের মুচ্ছনার মতো কানে 
অমৃতধার। ঢেলে দেয়। 

জয়দেবের গীত-গোবিন্দ আমার কাছে বেঠোফেনের কল্সার্টের মতোই মধুর 
লেগেছে। ধার! জয়দেব পড়েননি তাদের বুঝবার দ্ুবিধার জন্য তিনটি প্লোক 
উদ্ধৃত করলাম যদিও এরকম বন্ধু শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে -- 


রঙ 


'দিনম্চি মগ্ুল মণ্ডন ভব খণ্ডন (এ) 
মুনিজন মানস হংস ! জয় জয়দেব হরে।” 


“অমল কমল দল লোচন ভব মোচন ( এ) 
ত্রিভূবন ভবন নিধান ! জয় জয়দেব হরে।/ 


'মণিময় মকর মনোহর কুগুল মণ্ডিত গণ্ড মুদারম্‌। 
গীতবসন মন্ুগত মুনি মমুজ স্ুরাহ্থর বর পরিবারম্‌॥ 


প্রথম ছুই প্লেমকের বাংল; অনুবাদ অনাবস্তক | তৃতীয় শ্লোকের গীত-গোবিন্দের 
বন্মুমতী সংস্করণের প্রদত্ত অনুবাদ দেওয়া হল-_ প্রিয় বল্পভের গণ্ডধুগল রমণীয় 


সাহিত্য | | ২৯ 
মণিকুগুলে অলঙ্কৃত হইয়া কেমন মোহনতাব ধারণ করে। সখি | সেই গীতান্বর 
কৃষ্ণের সৌকুমার্ধে মুনিপত্রী, মানবী, দেবী ও দানবী সকলেই বিমোহিত হইয়া 
থাকে । | 
গল্প ও আখ্যায়িকায়ও হিন্দুপ্রতিভা নাটক ও কাব্যের চেয়ে কোনে। অংশে কম 
গ্রকাশ পায়নি। ভিনটারনিট্সের ভাষায় ভারতবর্ষ গল্প ও আখ্যায়িকার দেশ। 
ম্যাকডোনেলের মতে জগতের অন্য কোনো দেশ এত বড় গল্পসাহিত্য নষ্ট 
করেনি। শুধু সমস্ত এশিয়াখণ্ড নয়, ইউরোপের গল্পসাহিত্য-_ বিশেষভাবে 
জার্মীন সাহিত্য আমাদের গল্পসাহিতে)র দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। 
আরব্যোপন্তাস আমাদের গল্পধাহিত্যের অদ্ুকরণে লিখিত । মহাভারত অসংখ্য 
আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ | উপনিষদেও গন্পচ্ছলে অনেক মৃলাবান কথা বলা 
হয়েছে। পালি তাষায় লিবিত বৌদ্বজাতক গল্পের ভাগ্ার--ৃষট পূর্ব চতুর্থ 
শতাবীর পূর্বে লিখিত । পুষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ভারহুতের বৌদ্ধ স্্রপে যে 
সমস্ত চিত্র আছে, তাতে গল্প যে ভারতীয় জীবনে এঁ সময়ে কতদূর প্রভাব 
বিস্তার করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের যে সমস্ত 
গলের বই আছে, তন্মধ্যে বিষ্ুশর্মার পঞ্চতন্ত্ই বিখ্যাত | পঞ্চতন্ত্র কোন সময়ে 
লিখিত তা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু খুষ্টায় পঞ্চম শতাব্ীর মধ্যে এর খ্যাতি 
দেশ-বিদেশে এতদূর বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে তৎকালীন পারন্ সম্রাট 
নৌসরবনের আদেশক্রমে পহলবী (তৎকালীন পারন্তের ভাবা ) ভাষায় এর 
অনুবাদ হয়। পঞ্চতন্ত্র জগতের বনু ভাষায় অনুদিত হয়েছে, বাইবেল ভিন্ন 
জগতের অন্য কোনো বই-ই এত ভাষায় অনুদিত হয়নি, অন্ততঃ ধর্মশাঙ্তর নয় 
এমন কোনো গ্র্থ তো নিশ্চয়ই হয়নি-_-এটাই ম্যাকডোনেলের মত। পঞ্চতন্ত্রে 
ভীবন্ন্থ যথা সিংহ, শৃগাল, কাক, পেচক প্রভৃতি গল্পের চরিত্র। এই সমস্ত 
দীবজন্কর মুখ দিয়ে অনেক নৈতিক ও ধর্যোপদেশ দেওয়! হয়েছে। প্রবাদ 
আছে যে রাজপুত্রদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই গলপ লিখিত। 
পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে লিখিত 'হিতোপদেশ+ও খুব জনপ্রিয় গল্পের বই। এত- 
দ্যতীত বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথা-সরিৎসাগর প্রভৃতি আরে! কয়েকখানা 
গল্পের বইও আছে । গল্পের বই কথ্যভাবায় লিখিত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু এ 
সমস্ত বইই সংস্কতে লিখিত। কথা-সরিৎসাগর কাশ্মীরী কবি সোমদেবের 
(একাদশ শতাব্ধী) রচনা । এই গ্রন্থ শালিবাহন রাঁজমন্ত্রী কৰি গুণাটোর 


৬: শ্রাদীন ভারতীয় নার ইতিহাল 


পৈশাচী তাবায় রচিত 'ৃহত্কখা' অবলা নে ন নিখিত? কিন্ত শা তায 


রচিত মুল গ্রহ বর্তমানে পাওয়া যায় না / র 
ুত্র হিন্দুদের অত্যাশ্চর্য হাটি একথা রে বনে | ভারতবর্ষে বর মুখস্থ 
করা এবং মুখে মুখে শিক্ষালাত করার প্রথ! গ্ুবিদিত। ঘাতে লোকে সহজে 
মনে রাখতে পারে এইজন্ত খুব সংক্ষেপে ব্যক্ত করার রীতি প্রবতিত হয়। 
তার ফলেই হ্ত্রের হৃষ্টি। ৃ 
গ্রবাদ আছে হুত্রকারগণ একটি বাক্য থেকে যদি একটি স্বরবর্ণেইও সংক্ষেপ 
করতে পারতেন তবে তাদের পুররলাতের আনন হত। কথাটা | হাম্তকর মলে 
হতে পারে, কিন্তু কি কঠোর অধ্যবলায়েরই না পরিচয় দেয়! তাই সুত্রগুলি 
রাসায়নিক সঙ্কেতের (69700818) মতো সংক্ষিপ্র অথচ যিনি তার অর্থ ঠিক ঠিক 
বোঝেন তার কাছে অনেক ভাবপ্রকাশক এবং মনে রাখার পক্ষে খুব শ্বিধা- 
জনক | অনভিন্ত ব্যক্তির কাছে স্বস্ অর্থশৃন্ত মনে হয়। ভারতবর্ষে অনেক 
বিখ্যাত পু'*ক হত্রের সমষ্টি, যথা--পাণিনির বাকরণ, পতগলির যোগশাস্ত্র ও 
বাদরায়নের ত্রহ্মহৃত্র বা বেদাত্বদশন | ব্রঙ্গস্তত্র থেকে একটি হত্র উদ্ধৃত করে 
সুত্র যে কি জিনিস তাঁ বোঝাবার চেষ্টা করব। 
'অথ[তো ব্রক্মজিজ্ঞাসা+-_-এটি ব্র্মস্থত্রের প্রথম স্থত্র। আচার্য শঙ্কর এর নিম্নরূপ 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে 'অথ' অর্থ অনন্তর, এখন প্রশ্ন এই যে কার অনন্তর; 
_শিত্য কি, অনিত্য কি, এর জ্ঞান, পািব ও স্বীয় সুখভোগে বৈরাগা, 
শম দমাদি সাধন সম্পদ এবং মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা হলে পর। “অর পরে 'অতঃ, 
_*অর্থ সেই হেতু, অর্থাৎ দ্বর্গাদির অনিত্যতা ও ত্রহ্গবিজ্ঞানের পরম পুরুতার্থ 
সাধনতা হেহু। ব্র্ষভিন্তরাসা অর্থ ব্রদ্ধকে জানবাঁধ ইচ্ছা | মোট কথা এই স্ত্রের 
অর্থ এই যে, সাধনসম্প্ন মুমুক্ষ ব্যক্তি জগতকে অনিত্য এ৭: ক্রচ্ষকে পরম 
পুরুষার্থ মনে করে ব্রদ্মকে জানবার জন্য চেষ্টা করবে। 
সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সংক্ষেপে বক্তব্য শেৰ করেছি। কিন্ত 
স্কত তানা অনরপিংহ ও পাণিনির কাছে যেরকম খণী, তাদের কথা এবং 
লিপি সম্বন্ধে কিছু না বলে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত 
নয়। অভিধান বাঁ কোব প্রত্যেক ভাষার শ্রীবৃদ্ধির অত্যাবশ্থক অঙ্গ স্বরূপ । 
কালিদাসের সমসাময়িক অমরসিংহ প্রণীত “নামলিঙ্গামুশীসনই সংস্কৃত 
ভাবার শ্রেষ্ঠ অভিধান-_সাঁধারণতঃ 'অমরকোধ? নামে বিখ্যাত । প্রায় দেড় 











বাহিত... পা 
হাজার বৎসর পূর্বে তীর মি দজৈরি টি রর বলতে হবে। রা 
সংস্ঠত ভাষাকে এতটা বৈজ্ঞানিক করার কীতি পাণিনির কম নয়। পাখিনি . 
জগতে শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণিক। তার, ব্যাকরণের নাম: 'শ্াহৃশামন। আট 
অধ্যায়ে বিতক্ত বলে একে সাধারণতঃ 'অষ্টাধ্যায়ী' বলা হয়। এক কথায় 
পাণিনিকে বর্তমান তাষাবিজ্ঞান সৃষ্টির মূলে বলা যেতে পারে। পাণিনি খৃষ্ঠের 
জন্মের সাতশত বৎসর পূর্বে, পাঞ্জাবের আটকের নিকটবতা সালতুর লামক 
স্থানে জন্মেছিলেন। তিনি তক্ষশীলা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। 
পাণিনির পূর্ববর্তী চৌষটিজন বৈয়াকরণিকের মধ্যে দশ জনের নাম তিনি উল্লেখ 
করেছেন। নিতান্ত পরিত;পের বি্ষিয় এই যে তাদের কোনো পুগ্ক পাওয়া 
যায় না। পাণিনির পর সংস্কৃত ভাষা তার ব্যাকরণ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। 
ব্তমান সংস্কৃত ভাষ! যে লিপিতে লিখিত হয় তাকে দেবনাগরী অক্ষর বলে। 
প্রাচীনকালে ব্রাঙ্গী লিপি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, ক্রমে ক্রমে পরিবতিত 
হয়ে এ ব্রাঙ্গী লিপি বর্তমান দেবনাগরী অক্ষরে পরিণত হয়েছে। সম্রাট 
অশোকের অধিকাংশ শিলালিপি ব্রা্গী অক্ষরে লিখিত। এখন প্রশ্ন এই যে, 
এই লিপি ভারতবর্ষের নিজন্ব, না অন্ত কোনো দেশ থেকে আমদানী করা 
হয়েছে এবং এ কোন সময় থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত । দেবদত্ত ভাগারকরের 
মতে ধণ্বেদের সময়েই ভারতবর্ষে লিখন পদ্ধতির জ্ঞান ছিল এবং ব্রাঙ্মী লিপি 
ভারতবর্ষেই উদ্ভূত হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই লিখন 
পদ্ধতি অনেক পরবর্তীকালে গ্রচল্তি হয়েছে বলে মনে করেন, এবং বিশেষ 
করে ধার মত খুব আদূত হয়েছে সেই ডাক্তার বিউহলারের মতে খৃষ্ট পূর্ব অষ্টম 
বা নবম শতাব্দীতে ভারতব্ষীয় ব্ণিকদের মারফত ফিনিসীয় দেশ থেকে 
বাঙ্মী লিপি ভারতবর্ষে আমদানী হয়। 

এই মত সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। পশ্চিম এশিয়ার ফিনিশীয় জাতি সমূহ ডান 
দিক থেকে আরম্তু করে বী দিকে লেখে, আর ভারতবাসীরা বা দিক থেকে 
আরম্ভ করে ডান দিকে লেখে। ফিনিসীয়দের মধ্যে ২২টি অক্ষর প্রচলিত 
ছিল, কিন্ত রিনি সময় সংস্কতে মোট ৪৬টি অক্ষর উ | পাণিনি পূর্ব 


সময়ে পা ফিনিসীয় লিপি আমদানী টে সেই সময় ও ওলি 
নময়ের মধ্যে মোটে ছুই-এক শত বৎসরের তফাৎ। এই অল্প সময়ের মধ্যে 





৩২ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 

২২টি অক্ষর ৪৬টিতে পরিণত হওয়াঃজিখন পদ্ধতি উলটে যাওয়া, শুধু তাই নয়, 
স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ পৃথকভাবে, এবং ব্যঞ্জনবর্ণসমুহও উচ্চারণের তারতম্য হিসাবে 
পৃথকভাবে লিখিত হওয়া--এই আযুল পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব মনে হয়। 
সংস্কৃত ভাষায় ব্যঞ্নবর্ণসমূহ যেরকম ক, তালব্য, দত্ত বর্ণ প্রভৃতি হিসাবে পৃ্ক 
পৃথক লিখিত হয় সেরকম আর কোনে! ভাষায় নেই। উচ্চারণের দিক দিয়ে 
বিচার করতে গেলে সংস্কতই জগতের সমস্ত তাষার মধ্যে সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক । 
পাণিনির সময় এরকম উন্নত অবস্থা ছিল। বহু শতাব্দী ব্যাপী ক্রযোন্নতির 
ফলেই যে পাণিনি বা তার পূর্বেও সংস্কতভাষা এই উন্নত অবস্থায় পৌছেছিল, 
এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই। অতএব ডাক্তার বিউহলারের মত যুক্তিযুক্ত 
নয় এবং পাণিনির বহু শতাবী পূর্বেই ভারতবর্ষে লিপিঙ্ঞান ছিল। ব্রাঙ্মীলিপি 
ভারতবর্ষের নিজন্ব বলেই আমার মনে হয়। রমেশচন্ত্র দত্তও তার প্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতার ইতিহীসে এই মত ব্যক্ত করেছেন। 


(২) পালি 


প্রাক্কত ও কথ্যতাষার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। বুদ্ধদেব ষ্টার ধর্মমত কথ্য- 
ভাষায় প্রচার করেন এবং তার মতসমৃহও কথ্যভাষার একটি সাহিত্যিক 

স্করণে লিপিবদ্ধ হয়। সৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি কয়েকটি কথ্যভাষার যে 
একটি সাহিত্যিক সংস্করণে বুদ্ধের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ হয় তাই পালি ভাষা 
“নামে প্রসিদ্ধ । পালি সাহিত্য সংস্কত সাহিত্যের তুলনায় খুবই কষুদ্র। পালিতে 
অঙ্ক, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থ নেই, 
কোনো নাটক বা উপন্যাস নেই বললেও চলে। পালি সাহি) বৌদ্ধধর্মপস্তাকের 
মধ্যেই সীষাবদ্ধ। বৌদ্ধধর্মপুস্তাকের মূল ব্রিপিটক | 'পিউ' শবের অর্থ ঝুড়ি। 
তিন পিটকের নাম : (১) বিনয় (২) ৃত্ত ও (৩) অভিধম্ম পিটক | বিনয় 
পিটকে বৌদ্ধ"ভিক্ষু ও তিক্ষুনীদের পালনীয় নিয়মসমূহ, আর সৃত্ত ও অতিধন্ম 
পিটকে যথাক্রমে বুদ্ধের ধর্ষমত ও ধর্মমতের দার্শণিক ব্যাখ্যা রয়েছে । সতত 
পিটকের পাঁচ ভাগ। ক্ষুদ্দক নিকায় নামক একভাগের অন্তত দ্বিতীয় পুস্তক 
ধন্মপদ' বুদ্ধের অতি মহান উপদেশে পরিপূর্ণ । ভিনটারনিটুসের মতে 
ভ্রিপিটক মংগৃহিত হয়ে প্রথম যুখে মুখে কাছ থেকে আর একজনের কাছে 


সাহিত্য রী পর ৩৩ 
যায়, পরে সিংহলের রাজা তট্গানীর সময় খুষট পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে লিপি- 
বন্ধ হয়। বৌদ্ধসর্যাপীদের মধ্যে ধার! জ্ঞানে ও সব্‌গুণে বৃদ্ধ তাঁদের 'থেরা+ 
(বৃদ্ধ ) ও 'থেছী' (বৃদ্ধা) নামে অভিহিত করা হয়। তাঁদের লিখিত উচ্চাগের 
ধর্মতাবে পরিপূর্ণ পুস্তক থেরা-থেরী-গাথা নামে খ্যাত। এই সমস্ত পুস্তকে 
একদিকে যেমন উচ্চভাব তেমনি কাব্যরসও বর্তমান রয়েছে। কয়েকটি অমভবাদ 
দিলেই তা ত্ম্পষ্ট হয়ে উঠবে-_. 


ৃ (১) 
ফুলেরে না করি ক্ষত না নাশি বরণ 
না হরি সুবাস তার ত্রমর যেমন 
ফুল হতে ফুলে করে মধু আহরণ, 
নুধী তথা ধরা মাঝে কর বিচরণ । 
( ধম্মপদ--রিজডেভিসের ইংরেজী থেকে অনুদিত ) 


(২) 
ভিক্ষু নহে কতু শুধু তিক্ষা মাত্র সার 
চলে সদা ধর্ষ মানি, 
সর্ঘ্ন্বাতীত যেবা পৃত আত্মা যার 
তারে ভিক্ষু বলে গণি । 
(৩) 
যৌন লাগি নহে যুনি, 
প্রেয়ঃ ত্যজ্ি যেবা 
শ্রেয়; করে সেবা 


তারে মুনি বলে যানি । 
( ধন্মপদ--বিযলাচরণ লাহার ইংরেজী থেকে অনুদিত ) 


(৪) 
ক) সেই ভিক্ষু প্রেম যার ভীবনের সার 


বুদ্ধ উপদেশ সদা মহাননা যাঁর 
৩(৩৪) 


৩৪ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
নির্যাণ আনন্দধামে পশিধে নিশ্চয় 
প্রশান্ত সে দেশ যেথা সংস্কারের লয়। 


খ) করুণায় প্রাণ তার হউক সিঞ্চিত 
সাধু আচরণে দা থাকুক সে রত? 
মহান আনন তবে ভরিয়া এরাণ 
ভিক্ষু সে করিবে তার ছু অবসান 
(রিজডেন্তিসের ইংরেজী থেকে অনুদিত ) 


(৫) 
ক) ছিন্ন করি তিন দ্বপ্য পা: শিকড় 
নির্মল করেছে তারা! আপন": £. 
কলুষ রেখায় নহে কলক্কিত তার 
তারি লাগি মোর প্রিয় সেই ভিক্ষু যারা। 


খ) পরিপূর্ণ আননেতে শ্রেষ্ট কমে রত 
নছে তারা জড় প্রায় কর্মহীন যাত, 
সকল বাসনা দ্বণ। পিষ্ট করে তার 
তারি লাগি যোর প্রিয় সেই ভিক্ষু যারা। 


গ) মুদ্রা ভারা নিজ হন্ডে করে না ধারণ, 
না পরশে কভু কোনে! রজত কাঞ্চন 
দিনের অভাব দিনে আহয়য়ে তান 
তারি লাগি যোর প্রিয় সেই ভি'কু যারা । 


ঘ) বহু দেশ শ্রেণী হতে হয়ে সমাগত 
এক সঙ্ঘ মাঝে তারা হয়েছে মিলিত 
প্রেমের বাধনে বন্ধ পরস্পর তার। 
তারি লাগি যোর প্রিয় সেই তিক্ষু যারা । 
(থেরীগাথা--মিসেস রিজডেভিসের ইংরেজী থেকে অনুদিত ) 


সকলি নম্বর হায়, নিখিল ভূবনে 
ভীবের নিশ্চিত লয় অস্তিম শয়নে, 
জন্মমাত্র হয় শেষ অনেক জীবন, 
শান্তিময় ভিক্ষুত্রত করহ গ্রহণ । 


দুর করেছি পিয়াস 
সর্বভব স্বখ আশ 

বর্গ সথ যত আর 
নাহি লেশ মাঞ্জ তার 
আমি লভেছি নির্বাণ 
শান্তি চরম মহান । 

(থেরীগাথা--নয়মানের জার্মান থেকে ইন ) 
পালি সাহিত্যে গল্পের বই যথেষ্ট আছে। পূর্বেই বলেছি জাতক--গল্পের 
ভাগার | বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ক্ষেমেন্ত্র € একাদশ শতাব্দী ) রচিত 'বোধিসত্ত 
অবদান কল্পলতা,ও সরস গল্পের বই। কিন্তু এই সমস্তই বৌদ্ধধর্ষের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট । সাধারণ সাহিত্য হিসাবে পালি সাহিত্য বলে তেমন কোনো 
একটা জিনিস গড়ে ওঠেনি । 


(৩) তামিল 


তামিল সাহিত্যের যে সমস্ত পুস্তকের কাল নিশ্চি রূপে নির্ণয় করা সম্ভবপর 
হয়েছে, তাদের মধ্যে মহাত্মা তিরুবলুবর প্রণীত 'ভ্রিক-কুরল' বা 'কুরল'ই 
প্রাচীনতম | “কুরল" খুষ্টায় প্রথম শতাবীতে রচিত। এই গ্রন্থের হিন্দী 
অনুবাদের প্রস্তাবনায় সি. রাজ্জাতগাপালাচারী লিখেছেন, "যদি কেউ তামিল 
জাতির প্রতিভা সঠিক উপলব্ধি করতে চান তাঁকে 'ব্রিক-কুরল” অবশ্যই 
পড়তে হবে।. ভারতীয় সাহিত্যের পরিপৃণ জ্ানলাতের জন্তও এই পুস্তক 
পাঠ অত্যাবস্তক|...এই গ্রন্থে উত্তর ভারত তার সভ্যতা ও বৈদগ্ষ্ের 
সঙ্গে তামিল জাতির সভ্যতা ও বৈদগ্ধ্যের একা ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে 


৩৬ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
পাঁবে। তত্থপরি 'ব্রিক-কুরল” দক্ষিণ ভারতের বৈশিষ্ট্য ও সৌনদ্ঘ পরিস্টুট 
করে তুলেছে।* তিরুবনুবর অন্পৃশ্ত সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, কিন্তু তার 
উচ্চ ধর্মভাবের জন্ঠ দাক্ষিণাত্যের কবি ও দার্শনিকগণ সকলেই খুব শ্রদ্ধা 
সহকারে তার নামোল্লেখ করেছেন। তিরুবনুবর মাদ্রাজ শহরের সমীপবতী 
মায়লাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ম্েখানেই কাপড় বুনে জীবিকা অর্জন 
করতেন। তিনি কোনো বিশেষ সম্পরদায়তৃক্ত ছিলেন না। জৈন, বৌদ্ধ, শৈব 
ও বৈষ্ণব--ততকালীন দাক্ষিণাত্যের এই চার প্রতিষ্ঠাবান সম্প্রদায়ের তিনি 
কোনো! একটিরও অন্ততুক্তি না হয়ে, সকল সম্প্রদায়ের মধু সংগ্রহ করে 
মধুর ভাগ শ্বরূপ 'কুরল” বা “তামিল-বেদ' জগতকে উপহার দিয়েছেন । 
কোনোরকম ধর্মসংকীর্ণতা তার যধ্যে ছিল না। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। 
জৈন ও শৈবগণ উভয়েই তাকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ বলে সম্মান 
ও শ্রদ্ধা করেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং গাহস্থয জীবনকে কখনো 
মোক্ষলাভের অন্তরার মনে করেননি, কার মতে '“ধিনি ধর্মান্ুকূল গাহস্্য 
জীবন যাপন করেন তিনি যুমুক্ষু ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।' 

'কুরল” তক্তিযূলক ও নৈতিক উপদেশে পরিপূর্ণ। একে নিঃসলেহে এক 
সার্বনীন ধর্মগ্রন্থ বলা যেতে পারে | “সেই মানুষই ধন্য যার চিত্ত আদি- 
পুরুষের পাদপন্নে নিবিষ্ট থাকে, যে কারো সঙ্গে প্রেমাবদ্ধ হয় না বা কাউকে 
ঘ্বণা করে না।” “ধনসম্পর্তি আর ইন্দ্রিয় সুখের উত্তাল সমুদ্র তারাই পার 
হতে সমর্থ__যারা ধর্মপিন্ধু মুনীশ্বরের চরণে লীন থাকে | কেবল তারাই 
ছঃখ থেকে উদ্ধার পায়, যার! সেই অদ্বিতীয় পুরুষের শরণ গ্রহণ করে । 'আত্ম- 
সংযমের দ্বার! স্বর্গ লাত হয় কিন্তু অসংযত ইন্দ্িয়লিপ্পা ঘোর নরকের জন্য 
সহজ ও সরল রাস্তা । 

অহিংসা, সত্য, সদাচার, ক্ষমা, নির্লোভত্ব, দয়া, ত্যাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে 
উপরোক্ত ভাবের সঙ্গে সামঞ্জম্তকর উপত্দশাবলী আছে । সে সমস্ত জিনিস 
উদ্ধৃত করা অন্সস্ভব | অতি প্রাচীন কাঁল থেকে তামিল জাতির মধ্যে যে একটা 
উদার ধর্মতাবের বিকাশ হয়েছিল এ তার নিদর্শন মাত্র । 

এম. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের মতে, তামিল ভাষায় মূল গ্রন্থ খুব বেশি নয়, 
হাতের আঙুলে গণন| করা যেতে পারে। তামিল সাহিত্যের বেশির ভাগই 
সংঙ্কত ইতিহাস ও পুরাণের পদ্যান্ুবাদ । স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী এলাতি, 


সাহিত্য. | ৩৭ 
ও তিরিকাডুকমের মতো! কষুত্রাকার নৈতিক উপদেশে পরিপূর্ণ কবিতা এবং 
শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তদের অসংখ্য ধর্মস্তোত্র ও সঙ্গীত অবশ্য এর ব্যতিক্রম। 
ডাজার কন্ডওয়েলের মভেও তামিল সাহিত্য সংস্কত সাহিত্যের সঙ্গে তুলনার 
যোগ্য নয়। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার তামিল সাহিত্যের ইতিহাসকে তিন যুগে 
বিভক্ত করেছেন--(১) থৃষ্ট পুর্ব বষ্ট শতাব্দী থেকে খুষটায় বষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত 
প্রাচীন বা প্রথম যুগ, (২) যন্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্য বা দ্বিতীয় যুগ, 
আর, (৩) দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তৃতীয় বা আধুনিক যুগ । 
প্রথম যুগের সমস্তই কবিতা, 'কুরল' প্রথম যুগের অন্ততুক্তি। 
তামিলগণ প্রাচীনকালে খুব নৃত্য, গীত, বাস্যাদি প্রিয় ছিলেন। নৃত্যকলা 
খুব উন্নত অবস্থায় পৌছেছিল, এ সম্বন্ধে বহু গ্র্থও লিখিত হয়েছিল। 
নৃত্যগীতের দিকে যেমন নজর ছিল, নাটক স্বন্ধেও ঠিক তেমনি। কিন্তু নাটক 
বলতে তৃতীয় শতাব্দীতে লেখা 'শিলপ্লাদিকরম্ ভিন্ন আর কোনো তামিল 
পুস্তক পাওয়া যায়নি । এই পুস্তকে রঙযঞ্চ নাটকীয় চরিত্র, গায়ক, বংশী ও 
ইয়াজ নাষে সাত থেকে একুশ তার সম্বলিত বাগ্যযন্ত্র ও বাদকের বিস্তৃত বিবরণ 
কয়েছে এবং একটি খুব মনোরম সঙ্গীতেরও নযুনা আছে। 
মধা যুগের সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণব এবং শৈব ভক্তদের রচিত স্তোত্র ও সঙ্গীত 
উল্লেখযোগ্য । দাক্ষিণাত্যের বৈফৰ ভক্তদের মধ্যে আলোয়ারগণই সর্বাধিক 
প্রসিদ্ধ | 'আলোয়ার” শের অর্থ জ্ঞানে গভীর । তীরা সংখ্যায় মোটে বারো 
জন। "মিল দেশে বৈষ্ণবপর্ম বিস্তারের মুলে তামিল আলোয়ারগণ। 
তারা বিষ্ুতক্তদের মোক্ষলাভের মধাস্থ বলে খুব সম্মানের ও অদ্ধার পান্জ, 
এমন কি বিফুমন্দিরে বিফু ও স্ঠার অবতারগণের মৃতির সঙ্গে আলোয়ারদের 
মৃতিও পৃর্তিত হয়। 
তাদের রচিত বিলুস্তোত্রসমূহ দশম শতাব্দীতে বৈঝণবাচার্য নাথ মুনি কর্তৃক 
'মলিয়ারাপ্রবন্ধমূঠ নামক গ্রস্থাগারে সংকলিত হয়। তাষিল বৈষ্ণবদের 
কাছে এ বেদস্করূপ। এই গ্রন্থের হিন্দী বা ইংরাজি অনুবাদ হয়নি, অন্য 
কোনো ভাষায়ও অনুদিত হয়েছে বলে জানিনা । শ্রীঅরবিন ঘোষ তার 
“আর্য, পত্রিকায় আলোয়ারদের কয়েকটি স্তোত্রের অনুবাদ করেছেন। তা 
থেকে সংক্ষেপ করে কিছু লিখলে আলোয়ারদের প্রগাঢ তক্তির পরিচয় 
পাওয়া যাবে। 


৩৮ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
আলোয়ারদের মধ্যে অগাল নায়ে একজন মহিলা ছিজেন। প্রিলি মীরাবাউয়ের 
মতো প্রুকুষ্জকে নিজের স্বামী কুলে মন করতেন এবং কৃষণপ্রেমে 
মাতোয়ারা হর়েছিলেন। 
তিনি প্রেমে পাগল হয়ে বাগানের কোকিলকে ডেকে বলছেন, ছে কোকিল, 
তুমি তোমার মধুর স্বরে আমার প্রিয়তযকে ডেকে নিয়ে এস। আমি তার কপ 
দেখিনি কিন্তু আমার হৃদয় তিনি দখল করে বসে আছেন কোকিল, ভি 
জান প্রিয়তম-বিরহে মানুষের প্রাণে কি মর্ম-বেদনা উপস্থিত ছয়, তাইতীর 
আগমনী গান কর। আবার বলছেন, দক্ষিণ হাওয়া ও চাদের জ্যোৎ্ম্লা আমার 
অস্থি মাংস বিদীর্ণ করছে, কোকিল, তুমি আর আমার ছুঃখ কাড়িও না। 
তোমার গানে যদি আয়ার প্রত আজ না আসেন, তবে তোমকে 
বাগান থেকে তাড়িয়ে দেব। ভিনি স্বপ্ন দেখছেন লানা বাগ্তাতের মধো 
মুক্তার মালা গলায় পরে তার বিষের দিনে প্রিয়তম মধুনিশানন এসে তীর 
হাত ধরেছেন এবং পরে উভয়ে মিলে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে বিবাহ ক্রিয। 
সম্পন্ন করেছেন । 
নাম আলোয়ারের প্রেমে পাগল? স্তোত্রে ভগবতপ্রেষে মুদ্ধ হয়ে কেমন করে 
সকল জিনিহস ভগবানকে উপলব্ধি করে, তার মধুর বর্ণনা রয়েছে । মাটিকে 
প্রেমে আলিঙ্গন করে (ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে ) সে বলে, “এই যাটি বিযুর । 
আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, দেখ সেই স্বর্গ, যা বিঞু শাসন করে? 
কোমলাঙ্গ ধেমুবৎলকে আলিঙ্গন করে বলে, আমার কৃষ্ণ এরকম গোবতম 
চরাত ॥ বৃষ্টি পড়ে, সে নাচতে নাচতে চিৎকার করে, 'আমার প্রেমের দেবতা 
এসেছে ।” বংশীধবনি শুনে যু? যায়। কারণ সে তাবে কৃষ্ণ বাশী বাজাচ্ছে। 
গোয়ালিশীরা যখন মাখন নিয়ে যার সে ভাবে। কি 118 মাথন আশ্বাদ 
করেছিল” 
কুলশেখর আলোয়ার তগবানকে একমাত্র আশ্রয় জেনে বলছেন, হে ভগবাঁন 
তুমি যদিও আখাকে জগতের ছুঃখ দৈহ্ঠ থেকে উদ্ধার করনি, তবু তোযার 
পাদপন্ই আমার একমাত্র আশ্রয়স্বল। ম! যদি রাগ করে শিশু সন্তানকে দুরে 
ফেলে, সেই শিশু মার ভালোবাসার জন্ত না কেঁদে আঁর কি করতে পারে। 
আমি সেই শিশুরই মতো। ডাক্তার যখন রোগীর মাংস কাটে ও পুড়িয়ে দেয়, 


তখনও রোগী তাকে ভালোবাসে । হে প্রভু, যদিও তোমার যায়া আমার, 


সাহিত্য ৩৯ 
উপরে অশেষ ছুঃখের বোঝা চাপিয়ে দেয়, তবু আমি তোমারই দাস থাকব 
এবং তোমার চরণে আশ্রয় নেব | হে প্রভ,উত্তাল সমুদ্রে পাখি জাহাজের মান্তল 
ছেড়ে চারদিকে যায়, কিন্তু কোনো দিকে তীর না দেখে আবার সেই মান্তলেই 
ফিরে আসে। আমিও সেই পাখির মতো | বৃষ্টি মাঠের কথা ভূলে যেতে পারে, 
কিন্তু মাঠ চিকাদ টির ঘন্ত পিপালিতের মতো চেয়ে খাকবে। হে প্রন, 
তুমি আমার  হ্য়ের বোনা উপশম না করলেও আমার হয় গিকাল ৃ 
তোমারই । রা 
দশম. শতাকীতে যেমন নাথ মুনি বৈষ্ণব আলোয়ারদের স্তোত্র চি করেন, 
তেমনি নান্বিয়াদার নাষ্ি নামক একজন শিবপ্তক্তও শৈব-নায়ানার বা 
মহাপুরুষদের স্তোত্রাবলী এক গ্র্থাকারে সংকলন করেন। এই গ্রন্থের নাম 
'তিরুমুরাই” | “তিরুমুরাই প্রকাশিত হওয়ার পরই খুব সম্ভবতঃ নাথ মুনি 
নিলিয়ারা প্রবন্ধম্‌ সংকলন করেন। 

“তিকমুরাই এগারখানা পুস্তকের সমষ্টি। প্রথম তিনখানি প্রসিদ্ধ শিবতক্ত 
তিরু নান সম্বন্ধে স্তোত্র ও কবিতার সমষ্টি। রামক্ক্জ তাগডারকরের মতে 
তিকুমুবাইয়ের স্তোত্র ও কবিতা সমূহের রচয়িতা মহাপুরুষদের মধ্যে 
তিরুনানসন্বন্ধই সর্বাধিক সম্মান পেয়ে থাকেন। তিনি সপ্তম শতাবীর লোক। 
তীর স্তোত্র সমূহ গভীর ভক্তিরসে তরপুর এবং দ্বললিত। 

দাক্ষিণাত্যের শিবমনিরে তীর মৃতিও উপাসনার জন্য স্থাপিত হয়। তিরু- 
মুরাইয়ের অষ্টম পুস্তকের নাম তিরুভাষকম্‌ এবং রচয়িতা মানিককতাসগর। 
তামিলদেশে প্রত্যেক শৈৰ মন্দিরে মানিককভাসগরের রচিত স্তোত্র প্রতিদিন 
গীত হয়। তিনি অষ্টম নবম শতাবীতে তৎকালীন মাদ্ুরার রাজমন্ত্রী ছিলেন। 
ভিনটারনিটুমের মতে তাঁমিলগণ বলেন, “তিরুভাষকম্‌ যার হৃদয় দ্রবীভূত 
করতে পারে না, তার নিশ্চয়ই পাঁষাণ-হদয় ॥ 

ুষটান ধর্ম-যাজক জি. ইউ, পোপ তিক্লভাষকমের সঙ্গীতের গভীর ধর্মভাব দেখে 
আশ্চর্যাঘিত হয়েছেন এবং তিনি এই সমস্ত সঙ্গীত রচয়িতা মানিককৃতাসগরকে 
থু্ট জগতের গুপ্রসিদ্ধ সেন্ট পল এবং এ্যাসিসির সেন্ট ফ্রাঙ্সিসের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। 

সংক্ষেপে দ্বাদশ শতাবী পর্যন্ত সংগ্কত, পালি ও তামিল সাহিত্যের বর্ণনা 
দিয়েছি। সং্কত সাহিত্যের যেরূপ সর্বতোমুখী বিকাশ হয়েছিল, পালি বা 


গ্রীন ভারতীয় রত্যতার ইতিহাস ৰ 


রঃ 


তামিল সাহিতোর তা হয়নি। পালি ও তামিল সাহিত্য একরকম ধর্মপ্রস্থে 
মধ্যেই লীযাবন্ধ। সংস্কত সাহিত্য অমূল্য র্থরাজি পরিপূর্ণ । সেকালে জগতে 
তার তুলনা ছিল না। যে কোনো আধুনিক সাহিত্যের পাশেও সংস্কত সাঙিত) 


স্থান পেতে পারে। 








দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ধর্ম 


তণ্ত বৈশাখের বারিধারা, শরতের জ্যোতস্গা, বসন্তের মলয় বাতাস, প্রভাত" 
সৃর্মের সিদ্ধ কিরণ, যদি কেউ একাধারে দেখতে চায়, তাকে ভারতবর্ষের ধর্মের 
ভিতরে অনুসন্ধান করতে বলি। ভারতবর্ষের ধর্ম হিমালয়ের মতো অতুচ্চ ও 
গম্ভীর, পাদদেশে উর্বর শশ্াশ্তাল হরিৎ ক্ষেত্র । গঙ্গার ধারা যেমন হিমালয় 
থেকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপলাগর পর্যস্ত সমস্ত দেশকে সরস ও সঞ্জীবিত 
করছে, ভারতবর্ষের ধর্ম ও তেমনি, হিমালয় থেকে কুমারিকা, ্বারকা থেকে 
আলাম পর্যন্ত গ্রাম-নগর, গিরি-গুহা, গহ্বর, আবালবৃদ্ধবণিতা। সকলকে 
সন্রীবিত ও অনুপ্রাণিত করছে। ভারতবর্ষের সকল জিনিসের মূলে ধম। 
ভারতবর্ষে রাজা ধ্র্থ ফলের নিমিত্ত । ভারতবর্ষে কৰি অর্থ মনটা খষি। 
উপনিষদে ধষি উদদাত্তকষ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'বেদবিদ্থাশিক্ষা, কল্প, নিরুক। 
ছন্দ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, প্রভৃতি সবই অপরাবিষ্যা, যার দ্বারা অক্ষর ব্রহ্ধকে 
লাত করা যায়, শুধু তা-ই পরবিষ্তা।' ছা, জ্যোতিষ প্রভৃতি গৌণ জিনিসের 
মূল্য ততক্ষণ, যতক্ষণ তারা মুখ্যের (ধর্মের ) সেবায় নিযুক্ত । এরা ধর্মের সেবা 
করতে কু করেনি, ধর্মও এদের চিরকাল শক্তি ও গ্রেরণা যুগিয়েছে। এই 
সুনার সামগ্স্তই প্রাচীন ভারতীয় জীবনকে মধুময় ও প্রাণবস্ত করে তুলেছিল। 
ভারতবর্ষ শুধু গ্রতাতনর্যকিরণের মধ্যেই অমৃতের আম্বাদ পায়নি। শ্মরণাতীত 
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কাল থেকে ভারতবর্ষ স্নিগ্ধ প্রভাত হৃর্ষের মতে। প্রথর মধ্যাহ্ন ভাস্কর, অন্তগাষী 
হুর্ধকেও বন্দনা করেছে। ভারতবর্ষই এক দেবতাকে রুদ্র ও শিব--ধ্বংস ও 
কল্যাণের যৃতি বলে কর্সীনা করেছে। ভারতবর্ষেই মহিষ্মর্দিনী দুর্গা মা 
অন্নপূর্ণা ) ভারতবর্ষেই শ্বশানবাসিনী, মুণ্ডযালিনী, করালিনী কালী মাতৃত্বরূপা। 
তারতবর্ষেই কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র। ভারতবর্ষে ই পাঞ্চজন্য শঙ্ঘ-ধ্বনিকারী শ্রীকৃষ্ণ 
“চন্দনচঠিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালী ॥ ভারতবর্ষেই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধ! ধর্ম- 
সংমূঢ়চেতা হয়ে শিষ্ুরূপে নিশ্চিত উপদেশ প্রার্থনা করেছেন। ভারতবর্ষেই 
অন ভক্তিরসামূত পান করে, বিশ্বরূপ দর্শন করে, ভীষণ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন । ভারতবর্ষের ধর্মই শিক্ষা দিয়েছে মৃত্যুর ভিতর দিয়েই জন্মের 
সার্থকতা । ভারতবর্ষ তার ব্রন্মের মধ্যে আলো! ও অন্ধকারের মতো পরস্পর- 
বিরোধী সত্োর অপূর্ব মিলন সাধন করেছে। সুধু কল্পনার উৎকর্ষে নয়, 
উদারতার দিক দিয়েও ভারতবর্ষের ধর্ম অতুলনীয় | মধ্যযুগে ইউরোপে 
সর্বত্র ধর্মের নামে যে পৈশাচিক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে, ভারতবর্ষে লে 
দৃশ্তের অভিনয় কখনও হয়নি | ধর্মের নামে শত শত জীবস্ত মানুষকে 
পুড়িয়ে যারা বা নারী ও শিশুসস্তান নিবিশেষে হাজার হাজার লোককে 
ইত্যা করার কল্পনা ভারতবর্ষ কখন মনেও স্থান দেয়নি । উনবিংশ শতা্দীর 
প্রারস্তেও ইংলগ্ডের রোমান ক্যাথলিকগণ সকল অগ্নিকার থেকে বঞ্চিত 
ছিলেন। পার্লামেশ্টর সভ্য হওয়া তো দুরের কথা, সকল গুণে বিভুষিত 
হলেও তারা সরকারী চাকরি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন না। 
আজও কোনো রোমান ক্যাথলিক ইংলগের রাজা হওয়ার অধিকারী নন। 
ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে সমস্ত প্রাচাথণ্ডকে তার ধমের আলোকে উদ্ভাজিত 
করেছিল । আজও তিব্বত, ব্রহ্ধ, স্যাম প্রভৃতি তার সাক্ষা দি-ক্ক। ভারতবর্ষের 
শরতের আকাশ যেমন “কলহংল ধবল, ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসও তেমনি 
পৰিভ্র ও মহিমাময়। খধি পতঞ্জলি ঠার যোগশাস্্ে মোক্ষলাভের জন্য যে 
চারটি প্থার নির্দেশ করেছেন তা ভারতবর্ষের ধর্মের আদর্শের জীবন্তরূপ | 
পতঞুলির চারটি পগ্থা যথাক্রমে এই-(১) ঈশ্বরের ধ্যান, (২) ঈশ্বরবাচক 
গ্রণব বাঁ "কারের জপ ও তার অর্থ ভাবনা, (৩) যে সমস্ত পুরুষের চিত্ত 
বীতরাগ হয়েছে ত্তাদের অর্থাৎ মহাপুরুষদের »ন্বন্ধে চিন্তা, (৪) যা অভিরুচি 
তার ধ্যান। | | 


এই কয়টি পম্থার মধ্যে তিনি কোনো তারতম্য করেননি। শুধু এই যাত্র 
বলেছেন, যিনি যে পম্থাই অবলম্বন করুন ন] কেন তাতে কিছু আসে যায় না, 
ধার ভিতরে আবেগ বেশি তিনিই শীত্র যোক্ষলাত করবেন। এই উদ্ারতাই 
ভারতবর্ষের ধর্মের গোড়াকার কথ! | এখানেই শেষ নয়, ভারতবর্ষে ভগবান 
শ্রকুষ্চ 'সিদ্ধানাং কপিলো! মুনি--আমি সিদ্ধদের মধ্যে কপিল মুনি 
এই কথা বলে সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী কপিল মুনির শ্েঠত্বই 
সপ্রমাণ করেছেন। হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি বেদ। অন্য সমস্ত ধর্মশান্ত্র ততঙ্ষণই 
প্রামাণ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত বেদবিয়োধী ন! হয়--বেদকে মান্য করে চলে। কিন্ত 
ভারতবর্ষ ধর্মজগতে মূলগত জিমিস ঠিক রেখে চিরকালই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
করেছে। ইন্্র, বরুণ, অগ্নি প্রস্কৃতি প্রধান বৈদিক দেবতা । আজ ভারতবর্ষে 
তাদের উপাসনা একরকম নেই বললেও চলে । যদিও প্রত্যেক হিন্দুর 
বিবাহে বৈদিক যন্র অপ্রচলিত তথাপি বৈদিক যাগষজ্ঞাদি একপ্রকার 
লোপ পেয়েছে । গৌতম বুদ্ধ আপাত বেদবিরোধী, তিনিও কাঁলক্রমে হিন্দুর 
দশ অবতারের এক অবতার রূপে পৃজিত হয়েছেন। বাঙালীর কে আজও 
জয়দেবের শুমধুর দশাবতার স্তোত্র গীত হয়। 'কেশবধৃত বুদ্ধ শরীর জয় 
জগদীশ হরে'-সকল শিক্ষিত বাঙালীর সুবিদিত | সাধারণ কথায় বলে 
বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছে) সেটা বাইরের দিকে সত্য হলেও 
ভিতরের কথা অন্ন্ূপ। অন্ত প্রদেশের কথা জানি না) বাডীলীর সমস্ত 
পৃজ্জাতেই 'বুদ্ধায় নম£-বুদ্ধকে নমস্কার এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। তাই 
আহ্ুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত হলেও বুদ্ধদেব বাঙালীর প্রাণের জিনিস ও 
আরাধনার বস্ত্র হয়ে আছেন। 

প্থেদ ভারতের, শুধু ভারতের কেন সমস্ত জগতের প্রাচীনতম ধর্যগ্রদ্থ। 
ধণ্বেদ বলতে আমি খক্সংহিতার কথাই বলছি। এই গ্রন্থে বেদ সর্বজ্রই 
সংহিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । তিলকের মতে খক্মংহিতার কাল খৃষ্ট পূর্ব 
৪৫০০ বৎসরের কম ধরতে পারা যায় না। সেই প্রাচীনকালে খক্মন্ত্রের 
খষিগণ জগতের আদি কারণ সম্বন্ধে যে ধারণা করেছেন তা তৎকালীন জগত 
আর কোথ1ও সম্ভবপর হ্য়নি। ভাবের মহত্ব ও গান্ভীর্ষে, কল্পনার উৎকর্ষ 
তা চিরদিনই জগতের বিন্ময় ও রন্ধা আকর্ষণ করবে। ধখ্থেদের পুরুষসথক্ের 
দ্বিতীয় মন্ত্রে রয়েছে “পুরুষ এবেদং সর্বম্‌ যদ্‌ ভূতম্‌ যশ্চভব্যম'--বর্তমানে যা 
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আছে, অতীতে যা ছিল, এবং তবিষ্যাতে যা ছবে লে সমস্তই পুরুল। ধ 
একথা বললে বিরাট অবম্পূর্ণ থেকে যায়, পুরুষন্থক্তে ববি ভা সম্যক উপল 
করে তৃতীয় মন্ত্রে বলেছেন, এই দৃশ্যমান জগৎ সেই পুকষের প্রকাশ কিছ 
পুরুষ এই সমস্তের চেয়ে অনেক নৃহত। অর্থাৎ পুরুধ জীবজগৎ, এবং ভীব- 
জগতেরও অতীত | খখ্থেদে বছ দেবতার টি ৪নার কথা রয়েছে, বিদ্ ত 
এই বিরাট পুরুষের ধারণীর বিয়োধী বর দীর্ঘতমা খঘির মঙ্তের এবং 
স্িপ্রা বধ ব্দস্তি--এই দেবতা। একই, , বিপ্রগণ বহু বলেন--এই বাকা ভা 
সুস্পষ্ট করে। খক্সংহিতার প্রার্থনার মু ৯ কি যাগধজ্জাদির মূলে কর্ম ও 
পুরুষসথক্তের এই ধারণার মূলে জ্ঞান কিন্ত র্‌ “কধর্ষ কর্মপ্রধান ছিল। এট 
কর, ভান ও তক্তি বিকাশলাভ করে ভারতবর্ষে রথে বিভির রূপ দিয়েছে। 
কিন্তু সেই গ্রচীন কালে ধকমন্ের খষিগণ যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তার 
উপরেই মযন্ত প্রতিচিত। ছয় হাজার বৎসরের অধিক কাল পুর্বে যে বৃক্ষের 
অর গিয়েছিল, তাই বড় হয়ে কালক্রমে সুগন্ধ কুলে ও শুষি্ ফলে 
সুশোভিত হয়ে ওঠে। ধথেদে যে জ্ঞানের বিফাশ দেখতে পাই, উপনিষদ 
তা রিতা লাভ করে। তিলকের মতে ছান্দোগ্যাদি প্রাচীন উপনিষাদের 
কাল রায় খু পূব ১৬*০। ভারতবর্ষের গৌরীশক্কর (এভারেস্ট ) যেদন 
সর্বোচ্চ মন্তকে জগতের সামনে দণ্ডায়মান, উপনিমদর চিন্তাধারাও তেমনি 
তিন হাজার বৎসরের অধিক পৃবেকার কথা দুরে থাকুক, বিংশ শতাধীর যে 











ফি 


কোনো যনিধী ও উপন্ষিদের ধাধিক মাতো জ্ঞান পরিচয় ছি দলে, জগত তার 
কাছে নত মস্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অপপণ করবে | উপনিষদ পুধু ভারতের নয়, সমস্ত 


সভাজগতের গৌরবের বস্ত | বুহদারণ্যক উপনিষদে আতা" ৮ অক্ষর পুরুষের 
যে বর্ণনা রয়োছ, সে সন্ধে ফ্াকডোনেল তার সংন্কত হিত্যের ইতিছাসে 
লিখেছেন, “মানুষের চিন্তা-জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, এখানেই 
আমরা সর্বপ্রথম অক্ষরের স্পট ধারণা ও ঘোষণ: দেখতে পাই।' উপনিষদের 
বি বাজ্ঞবন্থা সন্্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক হয়ে, স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডেকে তীর সন্কদের 
কথা বলে, তীর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি অপর শ্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধো 
ভাগ করে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যাজ্বন্ধ্ের কথা শুনে মৈত্রেমী 
বললেন, “এই বিষয় সম্পত্তি দিয়ে কি অমৃত আমি লাভ করতে পারব? 
প্রভ্যুনতরে যাক্তবস্ক্য যখন বললেন, “না, ভোগোপকরণ সম্পন্ন মানুষের জীবন 


হর... ৪৫ 
যেরকম হয় তোমায়ও পেয়কম হবে তখন হৈষ্রেমী যা বলেছিলেন, তা 
ভারতবর্ষের প্রাণের অন্তরতম প্রদেশের কথা--যে নাহং নামৃতান্তাম্‌ কিমহং 
তেন কুর্যা্-খা দিয়ে আমি অমৃতলাত করতে পারব না তাঁতে আমার কি 
প্রয়োজন! মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে ভারতবর্ষের খধি,তারতের ধমের ভিত্তি যেত্ত্যাগ, 
সেই কথা উদাত্ত কঠে ঘোষণ| করেছেন। 'ত্যাগনৈকেন অমৃতত্বমানঃ_ 
একমাত্র ত্যাগের গ্বাাই অধৃতত্ব লাত কর! যায়-_এই মহাবাক্য চিরকাল 
তারতবর্ধের সফল ধর্ম সম্প্রদায়ের সকল মনীষীই নত মন্তকে গ্রহণ করে 
আসছেন। নচিকেতা যখন যয়কতৃ্ণ নানা প্রকার প্রলোভনে প্রনুন্ধ হয়ে 
বলতে পেয়েছিলেন, “ছে বম, এই জগতের লযন্তই ক্ষণস্থায়ী, ভোগের 
ছারা ইঞ্জিয়সমূহ জড়তাই প্রা হয়) সমগ্তই অন্সকাল বেঁচে থাকবে, 
অতএব তোমার হস্তী, অশ্ব, নৃতায়ত তোমাতেই থাকুক $ তখনই যম 
নচিকেতাকে পরমতত্বজ্ঞান লাতের অধিকারী বলে বিবেচনা করেছিলেন। 
উপনিষদের খধি সকল মানুষকেই পরম আশার বাণী দিয়েছেন, “আনন? 
থেকেই জীবের জন্স, আনন্দেই বিশ্রাম, আননেই লয়।/ এখানেই শেষ 
নয়, 'তন্বমসি শ্বেত কেতো+_ছে শ্বেতকেতু ভূমিই সেই আত্মা- সেই বর্ধ। 
এমন কথা জোর করে উপনিষদের খবিই জগতে প্রথম ঘোষণা করেছেন। 
সমস্ত উপনিষারূপ গাতীকে দৌহছন করে ভগবান শ্রী ভারতবর্ষকে 
গীতামূত পান করিয়েছেন। গীতার মতো ধর্মগ্রন্থ জগতে বিরল। গীতাও 
উপনিধদের মতো সমন্ত জগতের শ্রন্কা আকর্ষণ করেছে। জামাণ পণ্ডিত 
ডিন্ছেল্ম ফন হুম্বোন্ডট লিখেছেন, “সম্ভবত: গীতা জগতের সর্বাধিক 
গভীর ও মহান নিদর্শন। এই গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় পর্যস্ 
বেঁচে থাকার সৌভাগ্য লাভ করার জন্য আমি ₹স্রুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।” 
গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি পণ্ডিতদের জন্য । সর্বসাধাবণের শিক্ষার জন্য যে সমস্ত 
ধর্মগ্রথ তারতবর্য লৃষ্টি করেছে, তার নাম পুরাণ | রামায়ণ, মহাভারত 
জনসাধারণকে যে ভাবে অস্থপ্রাণিত করেছে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 
পুরাণের নাম শুনে অনেক আধুনিক শিক্ষা শিক্ষিত লোক নাসিকা কুষ্চিত 
করলেও, একথা যুক্ত কণ্ঠেই বলছি যে জনসাধারণের ধর্মশিক্ষার জন্য, 
পুরাণের মতো! এমন মুন্দর ধর্মগ্রন্থ জগতের আর কোথাও নেই। পুরাণে 
উক্তি পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। 


8৬ 





পল যন 
. বষ্টা খবি,স্বারথীল চিন্তা করে জীবের ঘোক্ষলাতের জন্ত নানা পদ্থার নির্শ 
করেছেম। ১. 
তারতবর্ষ সে-সমস্তকেই ছাতে উঠার বি ধিডিষ রাস্তা বলে গ্রহণ করেছে। নদী 
যেমন বিভিন পথ দিয়ে গিয়ে এক সধুত্রেই পড়ে, তেমনি মানুষ বিভিন্ন পথ 
ধরে একমাত্র গন্বান্থাল সেই ভগবানেই পৌছয়-ধর্ধের বিভিল্ন পথ সম্বন্ধে 
ভারতবর্ষের যনীষীরা এই সিদ্ধান্তই করেছেদ। ভারতবর্ষের অসংপা ধর্যগ্র্ 
বন ধর্ধমত, একদিকে যেমন স্বাধীন চিস্তাবৃতিয় কথা নুস্পষ্ট করে, অপর দিকে 
ধর্মজীবন লাভের ব্যাকুলতাই থে ভারতীয় জীধনের প্রধান বিশেষত্ব তা সপ্রধাণ 
করে। কিন্তু সমস্ত ধর্ম সম্পরদাণ্ের মনীধীরাই বৈদিক ধর্মের সনাতন শাশ্বত 
তিত্তিকে বজায় রেখে, সময়োপঘোগী পরিবর্তন ও পরিব্ধন করেছেন, এবং 
তাতে ধর্ম সবল ও সঙগীবই হয়েছে। তিলকের মতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও 
সনাতন বৈদিক ধর্মরূ্প পিতারই পুত্র । 
এ সবের অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষের ধর্ষে কলঙ্কের মসীরেখা কখন স্পর্শ 
করেনি। ধূমের নামে তাস্তিক বামাচারীদের ও উচ্ছিষ্ট-গাণপত্য সম্প্রদায়ের 
কুৎমিত আচরণও সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু একজন রূপলাবণ্য-সম্পরা উদ্ভিন্ 
যৌবন! রমণীর বৃহৎ অস্ত্রের ভিতরে মল বর্তমান আছে বলে, যেমন কোনো 
দার্শনিক পণ্ডিত তাকে কৃরূপা আখ্যা দেন নাবূপবতীই বলেন, ভারতবর্ষের 
₹4ও তেমনি এ সব সত্বেও মহান। চন্দ্র কলঙ্ক আছে বলে, কোনো অতি পণ্তিত 
যদি শরতের পৃণিমা রাতের সৌন্দর্য উপভোগ না করে, দরজা বন্ধ করে ঘরের 
ভিতর বসে থাকে, তবে তাকে লোক-সমাজে হান্তাম্পদই হতে হয়। বামুতে 
রোগের বীজাণু আছে বলে, যদ্দি কেউ নাকমুখ বন্ধ করে, কুন্তক করে বসে 
থাকে, তবে সে সব বাঁজাণুর হাত থেকে চিরতরে পরিত্রাণ পাবে-:এ বিষয়ে 
বিদুমাজর সংশয়ও নেই। বন্ধঙবলে শেওলা গজায়_-এ যেমন চিরন্তন সত্য, 
আবার শত্রোতজল প্রবাহিত হলে শেওলা থাকতে পারে না, এও ভেমনি 
পৃথিবীতে হর্যের অস্তিত্বের মতো সত্য । ভারতবর্ষে প্রাচীন কালেও জোত- 
প্রবাহ বন্ধ হয়ে শেওল! গিয়েছে কিন্কু সময়মতো আবার বান এসে 
সে শেওলাকে সমূলে উৎপাত করে দিয়েছে। মানুষের চিরন্তন দুর্বলতা 





প্রত্যেক তালো লা কেই ফালক্রমৈ অবনতির নি়্তম স্তরে টেনে নি 
আসে। 

আচার্য শঙ্কর মাত্র হতরিশ বলয় জীবিত ছিলেন। এই অপ সময়ের মধ্যে এগার 
খানা উপনিষদ ( ঈশ, কেণ, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, যাওুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, 
তৈত্তিরীয়, উতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর ), ক্রক্নসথত্রে ও গীতাভাষ্য লিখে অদ্বৈতমত 
দুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ভারতবর্ষে তৎকালীন বড় বড় পণ্ডিতদের তর্কে 
পরাস্ত করেছিলেন,পুধু তাই নয়, পদক্রজে কুমারিকা থেকে বদরিকাত্রম, দ্বারকা 
থেকে পুরী, ভারতবর্ষের এই চার প্রান্ত ঘুরে হিমালয়ে যোশী মঠ, মহাপুরে 
শঙ্গারীম্ঠ, দ্বারকায় সারদা যঠ, ও পুরীতে গোবর্ধন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
সমস্ত যঠ এক সময় হিন্দু সভ্যতাকে স্থুনিয়নত্রিত করত। পরব্ভী কালে সেই 
কর্মীর জ্ঞানী শঙ্করের শিষ্বুরাই মায়াবাদের দোহাই দিয়ে নির্ষ-নৈরাশ্ের 
প্রশ্রয় দিচ্ছে। 

যে জ্ঞানী প্রেমিকচুড়ামণি চৈতন্যদেব একদিন সারা বাঙলা দেশকে প্রেমে 
মাতোয়ারা করে তুলেছিলেন, সেই চৈতন্তের ধর্ষের দোহাই দিয়ে, বাঙলায় 
একদল পনেড়ানেড়ীর হ্ষ্টি হয়েছে 

যে বুদ্ধদেব সমস্ত পাধিব তোগন্ুখে জলাঞ্জলি দিয়ে এক মহান ত্যাগের 
ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সেই বুদ্ধের তথাকথিত ভতসমনীরাই একদিন 
ব্যতিচারের স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছিল । 

এমনি করে সকল ধর্ম-মতেরই অবনতি দেখান যেতে পারে। খুষ্টধর্ধ সম্বন্ধে 
এপ প্রবাদ স্তৃপ্রচলিত যে জগতে একজন মাত্র খুষ্টান ছিলেন এবং তিনি 
ক্ুশবিদ্ধ হয়েছেন। গীতায় ভগবান সেই শাহ্ত সত্যকে অতি মধুর 
ভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখনি ধর্মের 
অস্থথানের জন্য আমি অবতীর্ণ হই।' এর তিতরকার সহজ সত্য এই যে, 
ভগবানকেও বার বার আসতে হয়। 

ভগবান ম্বয়ং এসে প্রচার করে গেলেও সে সত্য অবিকৃত থাকে না, মানুষের 
ছুবলতা তাকে বিক্ৃতরূপ দেয়, ভগবানকে পুনরায় আসতে হয় সত্যকে 
অবিকৃতরূপে তুলে ধরবার জন্য । অথবা দ্মুবিজ্ঞ ডাক্তার যেমন রোগ বুঝে 
ওষুধ দেন, একজন রোগীর উপর সমস্ত ডাক্তা রখাঁনার ওষুধ প্রয়োগ করেন না, 
তেমনি ভগবানও মানুষের প্রক্কৃতি অনুযায়ী তাদের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত 


৪৮ প্রাচীন তারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
করেন। পরে সময়ের পরিবর্তনে মাছুষের প্রস্কৃতিগন্ঠ পরিবর্তন হলে, ভিন 
পা নিশি করেন। এই সহজ লরল সত ভারতবর্ষের ধর্ম স্বীকার করেছে। 
তাই তারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে এক অথগ্ড ধর্মআোতকে অব্যাহত 
ও সবল রাখতে সমর্থ হয়েছে প্রাচীনকালের কত সতাতা আজ বিশ্বৃতির 
অতল সলিলে নিমজ্জিত, শুধু প্রত্বতত্ববিদের গবেষণা ও পঞ্ডিতগণের শ্রদ্ধার 
বস্ত, কিন্ত ভারতীয় সভ্যতা বহু তাগ্যবিপর্যয় সত্বে আজও জীবন্ত, তার প্রধান 
কারণ তারতবালী ধর্মজীবনে এই শাশ্বত সত্যকে যেনে চলেছে । ভারতবর্ষের 
ধর্ম কোনোদিনই অচলায়তনের বেড়া হ্ষ্টি করেনি। তারতবর্ষের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ক্বাধীন চিন্তাকে অব্যাহতই রেখেছে-যখনই যে সম্প্রদায় 
তার অন্তরায় হয়েছে, তখনই সে অনাদরের মধ্য দিয়ে বিস্বৃতির শান্তিময় 
ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছে । আর ধর্মের নামে যে সমস্ত অধর্ম সমাজে প্রবেশ 
করেছে, ধর্মজীবনে স্বাধীন চিন্তার প্রভাব থাকায়, তাও চিরস্থায়ী রূপে কোনো 
ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। নুস্থদেছের অন্তণিহিত শক্তির মতো ভারতবর্ষের 
ধর্ম তার দেহে কোনো বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করলে, তা সমূলে ধ্বংস করবার 
অন্তই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। তাই মনে, হয় বর্তমানে ভারতবর্ষে ধের নামে 
যে সমস্ত অধাগ্রিক অনুষ্ঠান আজও চলছে, সে সব লোপ পেয়ে যাবে-_ 
ভারতের ধর্মের অতীত ইতিহাস মেই কথাই বলছে। 

এখন সংক্ষেপে বৈদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন ভারতীয় 
ধর্মষল্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলেঃ তারতীয় ধর্মের সর্বচ্তামুধী বিকাশের কিঞ্চিৎ 
'আতাম দিতে চেষ্টা করব। 


(১) ধমগ্রস্থ 


পূর্বেই বলেছি খঙ্ষেদ ভারতের অথচ জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু খক 


সংহিতা একছনের রচিত নয়, বহু মন্ত্র বা খষিদের স্ভব ও প্রার্থনার 


সমষ্টি । এই সমস্ত খধির মধ্যে গৃৎ্সমদ, বিশ্বামিত্র, বশি্ঠ। তরদ্বাজ, বামদেব, 
অত্রি প্রভৃতি বিখ্যাত । বিশ্বামিত্র গায়ত্রী-মন্ত্রের খবি | বিশ্বামিত্র খবি সম্বন্ধে 
ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাঙ্গণ হওয়ার আখ্যায়িকা গ্রচলিত আছে, কিন্ধু খখেদের 
বিশ্বামিত সেই বিশ্বাধিজজ নন। বিশ্বামিত্র গ্রবি একটি তালো যোদ্ধা ছেলে 


ূ 
ৃ 


ধর্ম ৃ ৪৯ / 
প্রার্থনা করেছিলেন, আমার মনে হয় তা থেকেই এই আখ্যাক্িকার উৎপত্তি 
সে সময়ে একজনের চার পুত্র নিজ্ঞ নিজ প্রবৃত্তি অ্থযায়ী তিন ভি প্রকারের 
বৃত্তি অবলম্বন করতে পার়ত। দাসীপুত্র কবয খখেদের একটি মন্ত্রের খবি। 
'বিশ্ববারা নানী একটি অত্রীবংশীয় স্্ীলোক খগেদের পঞ্চম মগুলের অন্তর্গত 
( ধ্থেদ দশ মণ্ডলে বিভক্ত ) একটি সম্পূর্ণ হুত্ত রচনা করেন এইরূপ লিখিত 
আছে' (৬অক্ষয় কুমার দত্ত )। এতদ্যতীত মেয়েদের যধ্যে ঘোষা, অপলা, 
ও লোপামুদ্ৰা প্রস্ৃতি,ধষির নাম পাওয়া যায়। “ন স্ত্রী স্বাতন্্রর্মহতি'-্ত্র 
স্বাধীনতার যোগ্য নয়-মন্থুর এরূপ বাক্য তখন হিন্দু খষিগণ কল্পনাও 
করেননি, কিন্বা স্ত্রীলোক ও শূড্রুদের উপর বেদ পাঠ বা শ্রবণের নিষেধাজ্ঞারূপ 
১৪৪ ধার জারী হয়নি । 
ধ্েদে ইন্দ্র, অগ্রি, বরুণ, মিত্র গ্রহৃতি তেত্রিশটি দেবতার উপাসনা আছে। 
কিন্ত ইন্ত্রই সবাধিক প্রিয় দেবতা। সমস্ত খক্ংহিতার এক চতুর্থাংশেরও 
বেশি ইন্দ্রের মহিমা গান। ইন্দ্রের পরেই অধির স্থান, প্রায় এক পঞ্চমাংশ 
ন্্র গরিব উদ্দেশ্তে রচিত। কিন্তু যখনই যে দেবতার স্ততি করা হয়েছে, 
তখনটু/ভাকে শ্রেঠ আসন দেওয়া হরেছে, কাজেই যনে হয় যদিও ইন 
বৈদিক তারতবাসীর সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন তবুও তারা 
দেবতাদের মধ্যে ছোট বড় তেদ করেননি। শুধু তাই নয় এই সমস্ত বন 
দেবতা যে মৃপে একই “একং সন্ধিপ্রা বহুধা বদস্তি'_-এই বাক্য সে কথাই 
সুম্পষ্ট করে। খ্গেলের কোথাও প্রতিযাপৃজা বা মন্দিরের উল্লেখ নেই। 
গগ্বেদের পুরুষস্থজের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। পুরুষস্থক্ত খণ্থেদের মুকুটমণি 
বলে প্রসিদ্ধ। এই হৃক্তে একটি মন্ত্র আছে, যার জন্মগত জাতিতেদ সমর্থন- 
কারী ব্যাখ্যা স্থপপ্ডিত সায়নাচার্য দিয়েছেন এবং সেই যত চলে আসছে। 
কারো! কারো মতে এই মন্ত্র প্রক্ষিপ্--পরবর্তীকালে জন্মগত জাতিতেদরূপ 
অব্যবস্থাকে সমর্থন করার অন্য খগ্েদে এই মন্ত্র জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্ত 
এই মনকে প্রক্ষিপ্ত না বলেও প্রচলিত ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা কিছুতেই 
হদয়ঙম করতে পারিনি। সায়নাচার্ধ চতুর্শ শতাব্দীতে তুঙ্গতদ্র] নদীর তীরে 
তৎকালীন বিজয়নগর শহরে, বর্তমান মাদ্রাজ প্রেলিডেম্ির অন্তর্গত বেলারী 
জেলার হাম্পী নামক স্থানে, তীর পরগ্থেণিতাষা রচনা করেন। তিনি ১৩৬৭ 
ুষটাবে মৃত্যুমুখে পতিত হুন। মাদ্রাজে ধর্মের নামে জাতিভেদের যে কঠোর 


(২ প্রাচীন ভারতীয় সপ্ভাতার ইতিহাস 


শন হনুমানের গলদেশে পরিয়ে দিয়েছে এবং যার ফলে হিল মাছের 
প্রা শ্বাস কন্ধ হয়ে উঠেছে তা সমস্ত ভারতবর্ষে হুবিদিত। এও যে অনেক 
দুপর্ডিত সমর্থন করেন তা বলাই বাহুলা। চতু্শ শতাবীর মধ্ো জন্মগত 
জাতিভেদের ব্যবস্থা ভারতবর্ষ দপ্রতিিত হয়েছে পারিপার্থিক গ্রভাবের 
হাত থেকে দুপর্ডিত সায়নাচার্ঘও মুক্ত ছিলেন না-_তাই তার মতো পণ্ডিতও 
এইরূপ ব্যাথ্যা করেছেন। ছুঃখের বিষয় সায়নতাধ্যুই বর্তমানে খণ্েদের 
প্রাচীনতম ভাষ্ব। অতএব এই মত চলে আসছে যে খথেদ জন্মগত জাতিতেদ 
স্বীকার করে| তিলকের মতে খকৃমংহিতা থুষ্টের জন্মের প্রায় ৪৫৭০ বৎসর 
পূর্বে রচিত। অর্থাৎ সায়নভাঘ্য খগ্থেদ রচনার প্রায় ছয় হাজার বৎসর পরে 
লিখিত। ছয় হাজার বৎসর পরে একখানি গ্রন্থের ভাষ্য লিখতে গিয়ে 
পারিপাশ্থিক অবস্থার প্রভাবে একজন সুপগ্ডিত৪ ভুঙপথে চালিত হতে 
পারেন_-এর যধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই | এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্গেহও নেই 
যে ভারতবর্ষে ধঙ্েদের যুগে জন্মগত জাতিভেদ প্রথা ছিপ না। আমার মনে 
হয় পরবতীকালে পুঃরাহিতের ছেলের পক্ষে পুরোহিত, সৈনিকের হে 
পক্ষে সৈনিক হওয়া সহজ-_এই ধারণার দরুন সমাজে এই ব্যবস্থার প্রিচলন 
হয়, কিন্তু ফলে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের বোঝাই ভারী হয়ে উঠেছে। 
খগ্থেদ ভিন্ন আরও তিনটি বেদ আছে £ সাম, যন্কু। ও অথর্ব। অথর্ববেদকে 
অনেক শান্ত্কার বেদ বলে স্বীকার করেন না| মন্থুসংহি ভায়ও বেদ হিসেবে 
অধর্ববেদের নাম নেই। কোৌটিল্যের অর্থশান্ত্রেও অধ্ববেদের স্থান খক্‌, 
সাম, ও ঘুর সমান বিবেচিত হয়নি। কৌটিল্যে আছে, “সাম, ধক ও যু 
এই তিন বেদ- ত্রয়ী, অথর্ববেদ ও ইতিহাসবেদও বেদপদত্ভৃক্ত । যা 
হোক, প্রচলিত ধারণা এই যে খক্‌, সাম, যজু ও অথঃ এই চার বেদ। 
সামবেদের ৭৫টি স্তোত্র ব্যতীত সমন্তটাই খক্সংহিতার বন্-_শুধু তফাৎ 
এই যে সামবেদে এ সমস্ত মন্ত্র গীত হত। অন্ততঃ এ সময় থেকেই ভারতীয় 
সঙ্গীত বিগ্ভার উৎপত্তি। অর্ববেদে বশীকরণের মন্্ ওষুধ ইত্যাদির কথা 
প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু তাই বলে উচ্চাঙ্গের ধর্মভাব যে নেই তা 
মোটেই নয়। অধর্ববেদের বরুণস্তোত্র বাস্তবিকই অতি যহান ভাবে পরিপূর্ণ: 
'ছুজজন একত্র হয়ে যখন যড়যন্ত্র করে এবং ভাবে, মাত্র তারাই আছে, 
তথন তাদের মধ্যে তৃতীয় হিসাবে বরুণ উপস্থিত এবং তাদের সমস্ত 


ধর্ম. টি ৫১. 
পরিকলপনাই তার নিকট এ বি তারই, এ দগ্বব্যাগী অনন্ত 
আকাশও তার | উর সুর তীর মধ্যে ন্থিত। অথচ & সামান্ত জলটুকুর 
মধ্যেও তিনি রয়েছেন। আকাশে, পৃথিবীতে এবং আকাশের গা নে বাকিছু 
বর্তমান সে সমস্তই বরণের দৃষ্টির কাছে উন্মজ। 
যভূর্বেদের চুইটি শাখা--গুরু যভুরবেদ ও কৃষ্ণ যতূর্বেদ। না পরেই 
ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ একটি না একটি বেদের হত্ততৃক্তি। কৌবীতকি 
ও এতরেয় ব্রাঙ্গণ ধণ্থেদের অন্ততুক্তি, শতপথ ব্রাঙ্গণ শুরু য্ূর্বেদের ও 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্চবুর্বেদের অন্বর্গত। যাগযজ্ঞাদির বিষয় সংহিতায় 
সংক্ষেপে এবং ব্রাঙ্ণে বিশদরূপে বিবৃত হয়েছে। বলতে গেলে ব্রাহ্মণ- 
দমূহকে যাগষজ্বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কোন যজ্ঞের 
কিরূপ বিধি, কোন যজ্জে কিবূপ দক্ষিণা দিতে হবে, কোন যজ্ঞে যজমানের 
কিরূপ ফললাভ--একথা ব্রাঙ্গাণে খুব স্পষ্টরূপে পাওয়া ঘায়। ত্রাঙ্মণসমূহে 
যাগযজ্ঞের উপর এতটা জোর দেওয়া হয়েছে যে যক্মানের ভক্তি অভক্তির 
উপর কিছু নির্ভর করে না, বিধিমতো যজ্ঞ হলে ফললাভ নিশ্চিত। আর 
নভ্রনানেহ ”শত তক্তি থাকলেও যদ্দি বিধি-বহিভূতি কোনো কাজ হয় 
তবে যঙ্ঞ পওড হবে বা বিপরীত ফল হবে? যন্ত্রের উচ্চারণ ভুলের জন্যও 
একবারে বিপরীত ফল হওয়ার উল্লেধ আছে 
রাহ্গণের পর আরণ্যক ও উপনিষদের শ্ৃষ্টি। যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করে 
লোক অরণ্যবাসী হতেন তখন তাদের পক্ষে ক্রিয়াবহুল যাগযজ্ঞ করা 
গস্তবপর ছিল না রা তাদের শিক্ষার জন্য যে সমস্ত পরম রহ্ত্তময় 
নার্শনিক গ্রন্থের রঃ ইয়--তা-ই আরণ্যক নাষে প্রসিদ্ধ । আরণ্যকে যে 
নাশনিক চর্চা আরম্ভ হয়, উপনিষদে তা পরিগতি লাভ করে। ব্রাহ্মণে 
বেদের কর্মকাণ্ড ও উপনিষদে জ্ঞানকাও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এজন্য 
টপনিষদকে বেদান্ত বলে। কিন্ত যেমন ব্রাহ্মণের মূল বেদে, তেমনি আরণ্যকের 
চার মূলও খখেদে রয়েছে। চার বেদ, ত্রান্দণ, আরণ্যক ও উপনিষদ 
শষ্যপরষ্পরায় খধিদের মুখ থেকে শ্রুত হত বলে এদের শ্রতি বলে। 
'বদিক গ্রন্থ বলতে এই সমস্তই বোঝায় । বেদ অপৌরুষের আপ্তবাক্য বা 
বয়ং প্রকাশ, এই হিন্দুর বিশ্বাস। এজন্য সমস্ত বৈদিক গ্রন্থের সঙ্গে পরবর্তী 
র্গ্রসথ সমূহের মন্তবড় একটা তফাৎ রয়েছে। এই ছুয়ের মধ্যে যখন কোনো 
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মত বিরোধ উপস্থিত হয় তখন শ্রতিই প্রামাণা। এই মমন্ত বৈদিক প্রস্থ 
্রাগৃবৌন্ধযুগের ; কিন্তু এদের কোনটি কোন সময়ে লেখা একথা নিশ্চিত 
করে বলা শক্ত| য্যাক্সমুলার কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে 
খথেদের কাল ধু পর্ব ১০০০-১২০৩-এন পূর্বে নিশি করেন। যদিও 
ম্যাকসমূলারেল মত মন্পূ্ণপে পরিতাজ হয়েছে তবুও এই মত ইউরোপীয় 
পর্ডিতদের মনে এমন একটা সংস্কার শৃষটি করেছে যে অনেক ইউরোপীয় 
পণ্ডিত আর ঞগ্েদকে বেশি প্রাচীন বলে স্বীকার করতে চান না। 
ভিনটারনিট্স এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে এক অনিশ্চিত অতীত কাল থেকে 
ষ্ট পূর্ব অষ্টম শতাকী পর্যন্ত বৈদিক বুগ বলে ধরা যেতে পারে এবং এই 
অনিশ্চিত কাল সম্ভবতঃ থু পূর্ব তৃতীয় স্হম্র বর্ষ । এই যতের পিছনেও 
কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। ভিলক তীর শীতা-রহচ্যে লিখেছেন 
পাশ্চাত্য পঙিতের' যাহা-তাহ! একটা অনুযান করিয়া লইর়! বৈদিক-গ্রন্থের 
যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা! হুমমূলক £ বৈদিক কালের (খ্কসংহিতার ) 
ূর্বসীমা থৃষ্ট পূর্ব ৪৫০০ বছরের কম ধরিতে পারা যায় না! দার কথ 
এই সব গ্রস্থের কাল নির্ণয় এই ভাবে হইয়া গিয়াছে যে খন খে 
প্রায় ৪৫০* বৎসর পূর্ববর্তী, যাগযজ্জাদিবিষয়ক ত্রাহ্গণ গ্র্থ গৃষ্টের প্রায় ২৫*০ 
এবং ছাল্দোগ্যাদি জ্ঞান্প্রধান উপনিষদ খ্ুষ্টের প্রা ১৬০০ বহসর 
পূর্ববর্তী” (তিলক )। 

গীত প্রাগৃবৌদ্ধুগের-_-একথা আগেই বলেছি | গীভায় উপনিষল থেকে প্রায় 
 শক্ষরশঃ শ্লোক উদ্ধত হয়েছে এবং গীছ্া! নিজেকেও একটি উপনিনদ বলে 
ক্বীকার করে। উপনিষদের যূধ্যও সময়ের তারতয্য আহে। কাজেই 
ছান্দোগ্যাদি প্রাচীন উপনিষদের কাল খুষ্ঠ পৃ ১৬০০ যৌক্তিক নয়। 
যদিও তিলকের মত অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হয়নি 'তবুও বৈদিক গ্রস্থের 
কাল সম্বন্ধে আমি এই মন্তই সর্বাধিক সমর্থনযোগা মনে করি। উপনিষদ 
ভারতীয় জীবনের উপর খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে, কিন্ত মীমাংলকগণ 
উপনিষদকে শ্রুতি পর্যায়তৃন্ত করতে প্রস্থৃত নন। ভারা ফাগযজ্ের উপরে 
উঠতে পারেননি। অবশ্য হিন্দু সমাজ তাদের মত গ্রহণ করেনি। উপনিধদে 
ভারতীয় খনিরা প্রাচীনকালে যে মহান, প্রশান্ত, গন্ভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় 
দিয়েছেন _- প্রাচীনজগতে অন্য কোথাও সেরকম ছিল না। শুধু চিস্তাশতি 


ধর্ম এ ৫৩ 
নয়, অন্তরূ্টি উপনিষদের বিশেষস্ব। উপনিষদ কখনও যুক্তির প্রাধান্য দেয়নি, 
'যৎ তৎ পশ্তসি তদ্‌বদ'--আপনি যা দেখছেন অর্থাৎ উপলব্ধি করছেন তা-ই 
বলুন, এটাই উপনিষদের ভিতরকার কথা। ১*৮ থানা উপনিষদের নাম উল্লেখ 
আছে, তগ্মধ্যে ঈশ, কেণ, কঠ, প্রশ্ন, মুওক, মাওুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, 
এতরেয়, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর এই এগারখানা উপনিষদই প্রসিদ্ধ ও 
ন্ুপ্রচলিত। উপনিষদ জনপ্রিয় হওয়ার দরুন পরবতীকালে এমন উপনিষদও 
রচিত হয়েছে যাদের কিছুতেই শ্রুতি পর্যায়ভূ্জ করা যেতে পারে না। এমন 
কি মুসলমানদের দ্বারাও আল্লোপনিষদও রচিত হয়েছে। উপনিষদ যে পরম 
ভ্রানের নির্দেশ দিয়েছেন তা শুধু উপনিষদ পাঠেই লাভ করা যায় না। 
উপনিষদ সেই কথাই বলছে, 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য, ন মেধয়া ন বছনা 
শ্রতেন'_এই আত্মা অধ্যাপনা, মেধা, বা বছশাস্ত্র পাঠে লাভ হয় না। 
মুগুকোপনিমদে খমি প্ররুত গুরু ও শিষ্য উভয়েরই লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। 
শি সংসারের স্মন্ত অনিত্য এই বিবেচন। করে ভিতরে বৈরাগ্য আনবে ; 
তারপরে ব্রঙ্গকে জানবার জন্য উৎসুক হয়ে বধোপঘুক্তভাবে বেদজ্ঞ ও 
র্গনিষ্ট গুরুর কাছে যাবে এবং গুরুও তখন এমন গ্রশান্তচিত্ত ও শ্রমযুক্ত 
শ্ষ্যুকে বর্ষজ্ঞানের উপদেশ দেতেন। গুরু বেদজ্ঞ ও ব্রন্মনিষ্ঠ আর শিষ্য প্রশান্ত- 
চিন্ত, শ্রনবুক্ত। ব্রাগী ও জিজ্ঞাস । আচার্য শঙ্কর তার বেদান্তস্ত্রের ভাচ্ধ্ে 
রঙ্গজ্ঞান লাভের অধিকারীর যে চারটি অত্যাবশ্তক গুণের নির্দেশ করেছেন 
তা এই :(১) নিত্যানিত্য বস্তব বিবেক, (২) ইহাহত্রফলভোগ বিরাগ, €৩) 
খমদমাদি সাধন সম্পদ ও (3) মুযুক্ষত্ব। মুণডকোপনিযদের শিষ্যের গুণের 
এভাধাস্তর মাত্র। তত্বমলি শ্বেতকেতো”-হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই আত্মা 
(বর্গ) ছান্দোগ্োপনিষদের এই মহাবাকোর যধো উপনিষদ প্রতিপাগ্ণ 
সমস্তজ্ঞান সন্নিবেশিত | জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন, শুধু অভ্রানতা বশতঃ আমরা 
ভেদ উপলব্ধি করি। শঙ্কর এই অজ্ঞানতাকে মায়া না দিয়েছেন। এই 
অজ্ঞানতা দুর হলেই অর্থাৎ আত্মন্তান লাভ হলেই জীবের মোক্ষ লাভ। 
এই আত্ম! 'অগোরনীয়ান্‌ মহতে! মহীয়ান্‌ আসীনো দুরং ব্রজতি শয়ানোযাতি 
সবত+--অণু হতে অণু অর্থাৎ ক্ষুত্র হতে ্ুত্র, বৃহৎ হতেও বৃহৎ, বসে থেকেও 
দূরে, শুয়ে থেকেও সর্বত্র গমন করে, অর্থাৎ আত্মা সর্বব্যাপক। নামরূপই 
আমাদের সে জ্ঞান লাতের অস্তরায়। মুণ্ডকোপনিষদের ধষি অতি ুন্দর 
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উপমা দিয়ে বলেছেন, 'নামরূপ তাাগ করেই নদী সমুদ্রে লীন হয়, তেমনি 
বিদ্বান সমস্ত নামরূপ ত্যাগ করে সেই অক্ষর (পরাৎপর ) পুরুষকে লা 
করে। উপনিষদে ত্রন্ম এবং আত্মা একার্থবাচক। উপনিষদের ব্রহ্গ। খগ্থেদের 
পুরুষস্থুক্তের পুরুষ, আর গীতার পুরুষোভ্ম একার্থ বাচক।' 

জ্ঞানমূলক উপনিষদ ও যাগযজ্ঞমূলক ব্রাঙ্গণ এই ছুয়ের পার্থক্য শঙ্কর বেশ 
তালোভাবে নিদেশ করেছেন । যাগধজ্ঞাদির ফল স্বর্গলাত ইত্যাদি--মোক্ষ 
লাভ নয়। ধার যাগযজ্ঞ করেন তারা উপনিষদের পরম জ্ঞান লাভের 
অধিকারী হন। আর ধার] উপনিষদ প্রতিপাদ্য জ্ঞানলাভে নিষুক্ত তাদের 
বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি কোনো আকর্ষণও নেই, প্রয়োজনও নেই | শঙ্করের 
মতে যাগযজ্ঞাদি নিয়স্তরের লোকের জন্য । উপনিষদ পাঠ করলে একট। 
ব্যাপার দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয় যে ঙ্গবিষ্তা প্রথম ক্ষত্রিয়দের 
যধ্যে উৎপত্তি। অনেক ব্রাঙ্গণ *ধি ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছে এ বিচ্যা শিক্ষা 
করতে গিয়েছেন_একথাও উপনিষদে আছে। ছান্দোগ্যোপনিমদে পাই, 
খঁঘি গৌতম রাজা প্রবাহনের কাছে শিষ্য্ব স্বীকার করে আত্মজ্ঞান লাতের 
জন্য গিয়েছিলেন । ' বৃহদারণ্যক ও কৌবীতকি উপনিষদে এমন . আরো 
' উদাহরণ আছে। আগে এই বিদ্ধ ব্রাহ্মণরা অবগত ছিলেন না, উপনিষদ 
একথা স্পষ্ট লেখা রয়েছে 

বিভিন্ন উপনিষদেন্যে পরম জ্ঞান বনৃস্থানে কিক্ষিপ্র, বাদলায়ণ তার তর্ধ্ত্রে বা 
বেদান্শাঙ্থে এক জায়গায় সে সমস্ত সম্পিবিশিত করেছেন | আর সর্বোপনিষদ- 
দপ গাভীকে দোহন করে যে ছুধ বা অমৃত লাত কর! গিয়েছে তা-ই 
গীতা--একপ প্রবাদ প্রসিদ্ধ । গীতায় বরক্গস্থব্রের উল্লেখ আছে এবং ত্র্ষসথত্ 
স্বতি বলতে গীভাকেও বুঝেছে, কাজেই এই ছুই গ্রস্থ স্লাময়িক এরকম 
সিদ্ধান্ত করা! ভিন্ন গত্যান্তর নেই। প্রচলিত বিশ্বাস বাপরায়ণ ব্যাস ব্গস্ত্র 
রচন! করেছেন, আর শীভাও ব্যাসদেবের রচনা ! এই ছুই শান্তর এক জনের 
রচিত হওয়া মোটেই অঙন্তব নয়। উপনিষদ, ব্্ষস্ত্র ও গীতা-_-এই দিন 
প্রশ্থানত্রম়ী বা বেদান্তশান্ত্রের তিন শাখা বলে প্রদিদ্ধ। তাই পরবর্তী যুগে 
গকল ধর্মাচার্যই (শঙ্কর, রামানুন্ধ প্রদ্ভৃতি ) নিজ নিঞ্ভ মত প্রতিষ্টিত করবার 
জন্য উপনিবদ, ব্রঙ্মহত্র ও গীতাভায্ করেছেন। এই তিনের মধ্যে গীতাই 


সর্বাদিক জনপ্রিয়, কিন্ধু গীতা শ্রুতিপর্ায়ভূক্ত নয় | 
০০, বুালাগা নিপল দস 


ধর্ম | ৫৫ 
গীতোক্ত ধর্ম কি এ বিষয়ে নান! মনীষী নানা মত ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীনকাল 
থেকে আরম্ভ করে ব€মান সময় পর্যস্ত গীতার নৃতন নূতন ভাষ্য রচিত হচ্ছে। 
সকলেই নিজ নিজ্জ মতের জন্থ একচেটে সত্যের দাবী করেছেন। এদের 
মধ্যে কোনটি সত্য তা নির্ধারণ করার ব্যর্থ প্রয়াসে আমি কিছুতেই প্রবৃত্ত 
হতে রাজী নই। যেঅন্তদূর্টি লাভ করে ধর্মীচার্যগণ গীতা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা 
করেছেন তাও আমার নেই, গীতা পাঠ করে সাধারণ ভাবে যা বুঝেছি 
আমি শুধু সেই কথাই ব্যক্ত করব। 
আগেই বলেছি-কু্তক্ষেত্র বুদ্ধের প্রাক্কালে আত্্ীয়স্বজনকে বিনাশ করে 
রাজ্যলাত করা নিরর্থক ভেবে অজজুনের মনে বিষাদ উপস্থিত হয়েছিল। 
শ্রীকৃষ্ণ কর্মজ্ঞান-তক্তিমূলক নানারকম ঘুক্তি দিয়ে, এমন কি বিশ্বরূপ দর্শন 
করিয়ে অস্ুনের মানসিক জড়তা দূর করেছিলেন । অন্কুনের বিষাদে গীতার 
প্রারস্ত, আর 'নষ্টমোহ স্বৃতির্পন্ধ। তত্প্রসাদান্ময়াচ্যুত । স্থিতো ২ ন্মিগত সন্দেহ 
করিষ্ে বচনং তব |-_হে ভগবন্‌, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, 
আমি স্বৃতিলাভ করেছি, স্থিত ও গত লনেছ হয়েছি, এখন তোমার 
বাক্যাঙ্গায়ী কাজ করব-_অঙ্ভুনৈর এই উক্তির সঙ্গেই গীতার সমান্তি। 
অর্থাৎ অভুনের কর্মে অগ্রবৃত্তিপ জড়তায় গীতার পরার, কর্ষে প্রবৃত্তি 
ফিরে আসার সঙ্গেই গীতার শেষ। কোনো মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 
শীতা রচিত হয়নি, গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল অভুর্নের বিষাদ দূর করে 
তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করান, তাতে তিনি সফলকাম হয়েছিলেন । 
্ীরষ্ণ অজুনিকে ভক্তিজ্ঞানের পরম তশ্ব, এমন কি যশোকামী সাধারণ 
লোকের ভিতরে কর্মপ্রেরণা জাগ্রত করার জন্য যে সমস্ত কথা বলতে হয়, 
সে সমস্তই বলেছিলেন । 'সর্বধর্ধীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'-_সর্বধর্ম 
পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও-শ্রীকষ্খ একথাও যেমন 
বলেছেন, তেমনি 'তস্থাব্বযুততিষ্ঠ যশোলতন্ব, জিত্বা শব্রন্‌ তুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্৮- 
সেই হেতু তুমি ওঠ, যশ লাত কর, শক্ত জয় করে ক্মৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর-_ 
এই উক্জিও করেছেন একদিকে উচ্চাঙ্সের দর্শন--কে কাকে মারে, কেই 
বা মরে; আত্মা অমর, মাসুষ যেমন জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করে নূতন বসত 
পরিধান করে তেমনি আত্মাও জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নূতন শরীরকে 
আশ্রয় করে। আবার অপর দিকে লৌকিক যুক্তি-_তৃমি যদি যুদ্ধ থেকে বিরত 


৫৬  গ্রা্ীদ ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 


হও, তাহলে ভুমি ভয়ের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ বিদুখ হয়েছ বলে লোকসমানধে 
| তোমার অকীতি প্রচারিত হবে, এবং ন্মামিত ব্যক্তির পক্ষে পক্ষে অকীতিয় চেয় 
তু শ্রেয়, অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ প্রবৃত্ত কয়ানোর জন্ভ এই উতহ প্রকায়ের 
যুক্িই প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সমস্ত যুক্তিরই সমস্রিগত ফল অভুনের 
মোহছুর। পরীক্ষণ অভুনকে বিশ্বরপ দেখিয়ে কর্ষ, জান ও ভক্তিতন্ব বিশদভাবে 
ব্যাখ্যা করে পরিশেষে বললেন, “আমি তোমাকে গুহ হতে গুহাতর জ্ঞানের 
কথা বলেছি, এখন তুমি এ সমস্ত সম্যকরূপে পর্যালোচনা করে তোমার 
ইচ্ছান্তরূপ কাজ কর ।' অঙ্কুন সব দিক বিবেচনা করে তীর পক্ষে ঘুদ্ধ করাই 
শ্রেয়: স্থির করে, তোমার কথামতো কাজ করব--অর্থাৎ যুদ্ধ করব বললেন। 
এতে অভুনের শ্রীকষ্ণের উপর একান্ত নির্ভরতা বা আম্মুসমর্পণের কথা 
অনেকে বলেন, কিন্তু অজুনি তখনই শ্রৃষ্ণের কথামতো কাজ করতে সন্ত 
হয়েছিলেন, যখন তিনি স্ব দি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের যুক্তির সারবস্তা উপলন্ধি 
করেছিলেন। প্রত্যেক বুদ্ধিনান মান্থবই এরকম করেন__তার মধ্যে শত 
স্মপণের কথা কি করে আসতে পারে ! বিশ্বরূপ দর্শন করার পরও অন্তু 
তক্তিগদগদ চিত্রে প্কুষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি । তারপরেও অভুনের 
সমস্ত সন্দেহ দুর করার জগ্য শ্রীরুষ্ণকে অনেক কথা বলতে হয়েছিল-_-তাই-ই 
গীতার শেষ পাচ অধ্যায়। অজুন বিশ্বরূপ দর্শন করে জ্ঞান লাভ করে, পরম- 
ভক্তিতত্্ অবগত হুক, ভীষণ লোকক্ষয়কারী ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করলেন, এতে গীতায় কর্ষের প্রাধান্ত দেওয়া হয়েছে এমন সিদ্ধান্তও অনেকে 
করেহছন। এই মতও আমার কাছে বুক্তিযুক্ত মনে হয় না। এ শুধু এই কথাই 
প্রমাণ করে, যে পরম ভক্তি ও জ্ঞানলাভ করেও কর্ষ করা যেতে পারে, তার 
মধ্যে অসামগ্রস্ত কিছু নেই। গীতায় কর্ম, জ্রান বা ভক্তি কোন্টোর প্রাধান্য 
দেখান হয়নি, বরং তাদের সামজশ্ত বিধান করা হয়েছে। পরদ ও্রানী ও ভক্ত 
সথাঙ্জের ও দেশের কল্যাণের জন্য ধর্মবৃদ্ধিতে কর্ম করতে পারেন, এই গীতার 
প্রতিপাস্থ ধর্ম। অজুনের পক্ষে এরকম কর্মের প্রয়োজন ছিল, তাই গ্রীণ 
টাকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন । গীতা এই হিসেবে কর্মমূক বটে কিন্তু 
তা ভক্তি ও জ্ঞানের উপর প্রাধান্ত স্থাপনের জন্ত নয়। অজু 'ধর্মুসুংযূঢ় 
চেতা? হয়ে শ্রারুষ্চের কাছে শিষ্যভাবে নিশ্চিত উপদেশ প্রার্থনা করেছিলেন 
রক তাকে কর্ম, জ্ঞান, ও ভক্তি __ ধর্মের এই তিনদিকই বোঝান। তার ফলে 


[লে | ধর্মের সঙ্গে ঘোরতর এ ্ বনের 
কোনো চীন এবং তীর পক্ষে তখন কর্ম করাই শ্রেয়ঃ, তখনই তিনি” 
কর্মে ্রবৃত্ত ছলেন। অুর্নের কাছে ক্ডব্যের হন্ঘ উপস্থিত হয়েছিল, জ্ঞান ও 
ভক্তির পরম তন্বলাভ ভার কর্তব্য নির্ধারণের পথ পরিষার করে দেয়। 
কর্মময় ভীবনে অনেক সময় মানুষকে কিংকর্তব্যবিমূঢ হতে হয়, ভক্তি ও 
ভ্তানের আলোকে ভ্বদয় উদ্ভামিত হলে, কর্তব্য নির্ধারণ সহজ হয়ে ওঠে, 
অভূর্নের এই ইতিবৃত্ত তা-ই সুপ্রমাণ করে। 

কয়েক অধ্যায় সমস্ত যুক্তির শেষে “ছন্মাৎ ঘুদ্ধস্ব ভারত'--অতএব হে অর্জুন 
দ্ধ কর-শ্রীকুষ্ণের এরকন -উক্তি থেকে অনেকে মনে করেন কর্মের শ্রেষ্ঠ 
প্রতিপাদন করাই তার উদদেস্থা। অজু'ন নিজ ছুর্বলতা বশতঃ দোহগ্রস্ত হয়ে 
ধর্মের ভুল ধারণা করে কর্মত্যাগ করতে চেয়েছিলেন । শ্ীরু্ক তাকে 
কমজড়তা। দুর করে কম করতে প্রবুদ্ধ করেন। মোহ বশতঃ কর্মবিমুখ ব্যক্তির 
উক্তি ও জ্ঞানের অন্তরালে আশ্রয় নেওয়া ধর্ম নয়, তাঁর পক্ষে কর্মবিযুখত। 
দূর করাই ধম। কাজেই কর্মবিযুখতা দুর করে অজুনকে যুদ্ধে প্রবৃত হতে 
বারবার বলার মধ্যে কর্মের প্রেশঠত্ব প্রতিপাদন নেই-চগাছে জগতের শাঙ্বত 
মকে পরিস্ুই করা। যে ভক্তি ও জ্ঞান কর্ম-বিমুখভাকে সমর্থন করে, তা 
তামসিকতার নামান্তর মাত্র-রের নামে অধর্ম। কর্মবিমুখ ব্যক্তি ও জাতির 
পক্ষে কর্মই শ্রেষ্ট ধ্-গীতায় ভগবানের “তশ্মাৎ ঘুদ্ধস্ব এই কথাই প্রমাণ 
কার--তক্তি ও জ্ঞানের উপর কৃষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে লা। গীতার 
“ছাবাক্য কী-একথা অনেকে উঠিয়েছেন। কোনো শ্লোক উদ্ধৃত করে 
গতার মহারাকা নির্দেশ করা ভুল হবে। কর্মবিমুখ ব্যক্তির পক্ষে কর্মজড়তা 
দর করে কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং পরম তক্তি ও জ্ঞানতত্বের সঙ্গে 
তার পরিপৃণ লামঞজন্তও রয়েছে-যদি বলতে হয়। তবে এই-ই গীতার 
নহাবাক্য। 

আগেই বলেছি উপনিষদ বা গীতা পণ্ডিতলাকদের জন্য । সবসাধারণেক ধর্ম- 
শিক্ষার জন্য হিনু প্রতিতা পুরাণ হৃষ্টি করেছে। ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মতো 
অনেক অতিরঞ্জিত গল্প পুরাণে আছে। লে সমস্তকে ইতিহাস বলে যদি কেউ 
পুরাণের বিচার করতে যান, তবে তিনি পুরাণের প্রতি অবিচারই করবেন। 
তার ভিতরফার হৃদয়-দন-মুগ্ধকারী ভক্তিরসামৃতকে আশ্বাদ করলেই পুরাণের 










৫৮ প্রাচীন ভারভীয় সভ্যতার ইতিহাস 
মর্যাদা রক্ষা করা হবে| অতি সুদার ও প্রাপ্রল তাবে পুরাণে উচ্চা্গের ধর্মতয 
সমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

বিষুপুরাণের ঞ্রুব ও প্রহ্লাদের কাছিনী সারা বাঙলায় সুবিদিত | প্রজা 
'ভক্তের আদশস্থানীয়। প্রহলাদের চরিত্র শুকতারার মতো সামনে রেখে 
ভক্ত অশেষ ছ্ঃখের মধোও ভাগবানের কল্যাণময় বরাভয় দেখতে পায়। 
পন্পপুরাণের বেছুলা-লখিনারের কাহিনী আজও বাঙলার কোনো কোনো! 
গ্রামে প্রতিব্ছর গীত হয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্ত্ী, যেমন নারী জাতির 
আদর্শ, বেহুলাও তেমনি | 

“আমি নরকে বাস করলে যদি আতজনের দুঃখের লাঘব হয় তবে অনন্তকাল 
নরকে বাস করাই শ্রেরঃ যনে করি” মার্কতডেয় পুরাণের রাজা বিপশ্চিতের 
এই উক্তি জগতের যে কোনো ধ্মান্ুগাষী মহাপুরুমের উপযুক্ত বাকা । 
মহাপুণ্যবান রাজা বিপশ্চিতকে সামান্য ক্রটির (ক্রটি কিনা সে বিষয়েও 
সন্দেহ আছে) জন্য নরকে যেতে হয়েছিল। শ্বলুক্ষণ নয়কে থাকার পর 
যমদূতের আদেশ মতো যখন তিনি স্বর্গে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলেন, তখনই 
নরকবালীরা তাকে যুহূতকাল অপেক্ষা! করার জগ চিৎকার করে উঠল, 
কারণ তাঁর শরীর থেকে এমন মধুর গন্ধ নিত হচ্ছিল যাতে নরকযন্ণা 
লাঘব করে। তাদের করুণ আবেদন শুনে তিনি নরক পরিত্যাগ করতে 
অন্বীকৃত হয়ে বলকুলন, "আমার মনে হয়, মানুষ আর্ছের ছঃখ লাঘব করে যে 
আনল লাভ করে, স্বর্গে কিছ্বা ব্রহ্ধালাকে তা কখনো লাভ করতে পারে না। 
আমার উপস্থিতিতে যদি সমস্ত আর্তের দুঃখের লাঘব হয়, তবে আমি এখানেই 
স্তন্ভের মতো ঈাডিয়ে থাকব, এখান থেকে বিনুমাত্রও নড়ব না?” 

যমদূত তাঁকে বললেন, এ সমস্ত লোক নিজ কর্মদোষে যন] ভোগ করছে, 
তুমি যাও, স্বর্গে গিয়ে তোমার স্থুকৃতির ফল ভোগ কর । তখন রাজ্ঞা তাকে 
বললেন, “এই সমস্ত নরকের অধিবাসী যদি আমার উপস্থিতিতে আনন্দ পায় 
তবে আমি কিছুতেই এ স্থান পরিত্যাগ করব না। আঠের জন্য যার হৃদয়ে 
করুণার উদ্রেক না হয়, তার জীবন কলঙ্ক ও দ্বণায় পরিপূর্ণ। এদের জন্য যলি 
আমার নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ক্ষপধাতৃষ্ঞায় যদি আমার বোধ শক্তি 
রহিত হয়, তবুও আঘি এদের আশ্রয় দেওয়া স্বর্গ-নুখের চেয়েও শ্রীতিকর 
মনে করি। আমার একার কষ্টে যদি অসংখ্য হাতভাগ্যের আননা হয় তবে 


ধর্ম ৫৯ 
আমি তার চেয়ে বেশি আর কিছুই চাই না এমন উচ্চতাৰ খুব কম 
র্ম-্র্থেই পাওয়া যায়। ্‌ 
রমন্তাগবত পুরাণের অন্তর্গত এবং স্যস্ত পুরাণের মধ্যে বর্তমানে তাগবতই 
সর্ধাধিক আঘৃত। তাগবতের দশম স্বন্ধ রাসলীলা বা পরযহংসগীতা | ধাদের 
চিতত-মন সম্পূরণক্নপে বিদ্ধ হয়েছে, একমাত্র তারাই রালীল! শুনবার 
অধিকারী। রাসলীলায় শ্রীরুষ্ণের গোপীপ্রেমের বর্ণনা রয়েছে। কিন 
এখানেও শ্রীরাধার উল্লেখ নেই। (মহাভারত, হরিবংশ, বিুপুরাণ বা 
্রীমস্তাগবতে রাধার উল্লেখ নেই, ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ ও নারদপঞ্চরা ত্রসংহিতায় 
উল্লেখ আছে ।) 
ভাগবতে বুদ্ধও দশ অবতারের এক অবতার। পুরাণ সংখ্যায় অষ্টাদশ, 
এই অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাপদেবের রচিত--এই সাধারণ বিশ্বাম। বিষু। পর, 
ভাগবত, বাধ, ব্রদ্ধবৈব্, ও মার্কপ্ডেয় পুবাণ_পুরাপদ্মূতের মধ্যে অধিক 
গ্রচলিত। পুরাণদমূহ কোন সময়ে রচিত তা স্থির করা কষ্টসাধ্য ্যাপার। 
পুরাণের উল্লেখ অধ্ববেদেই গাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশান্তেও পুরাণের 
উল্লেখ আছে। আপন্তস্তের ধর্মনৃত্র (কোনো মতে ধৃষ্ট পূর্ব অষ্টম শতা্ধী, 
কোনো! মতে পঞ্চম শতাকী ) পুরাণ থেকে তিনটি গ্লোক উদ্ধৃত করেছে, 
তার মধ্যে একটি ভব্যািৎগুক'৭ থেকে । কিন্তু এ শ্লোক বর্তমান তথিষ্ৎপুরাণে 
নেই। কাজেই মঃন হয়, অতি প্রাচীনকালে পুরাণ ছিল, সে স্মস্ত এখন আর 
পাওয়া যায় না, হয়তে। তারাই পরিবতিত হয়ে বর্তমান আকার লাভ করেছে। 
বর্মন অষ্টাদশ পুরাণ একাদশ শতাকীর অগেই রচিত, কারণ স্বুলতীন 
মাযুদের ভারত আক্রমণের সযয় আলবিরুণী নামে একজন পপ্ডিত এসেছিলেন, 
তিনি অষ্টাদশ পুরাণের নাম উল্লেথ করেছেন। কৰি বাঁনতটু সপ্ত শতাকীতে 
তার গ্রামে বায়ুপুরাণ পাঠ শুনেছেন। কাজেই বাধুপুরাণ যে সধুম শতাব্দীর 
অনেক শাগে রচিত-এ ব্ষিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিফুপুরাণে মৌধ- 
বংশীয় রাজাদের (৩২১-১৮৫ থু পুর্ব), মত্্তপুরাণে অন্কধাজাদের (প্রায় 
২২৫ অকে তাদের রাজত্ব শেষ হয়), এবং বামুপুবাণে গুপ্তবংশের প্রথম 
ন্গুপ্তের (৩২০-৩৪০ খুষ্টাদ ) রাজত্বের বর্ণনা আছে। কাজেই যথাক্রমে 
উপরোক্ত & সময়ের পরে এ তিন পুরাণ রচিত হয়েছে। তিন্টারনিটুসের 
মতে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণসমূহ মগ্ডম শতান্ধীর আগেই রচিত। রান 


৬ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
ভাগ্ডারকরের মতে ভাগবত দশম শতাকীতে রচিত, ভিনটারনিটুসের 
মতও তদম্রূপ। | 

পুরাণসমূহ তক্তিপ্রধান গ্রন্থ, বিশেষতঃ শিব-বিষ্ুতক্তি ৷ আগেই বলেছি বৈদিক 
গ্রন্থে কোথাও প্রতিমাপৃজার কথ। নেই। কিন্তু প্রতিমাপূজা পুরাণের 
বিশেষত্ব । বর্তমানে বাঙলায় যে সমস্ত পুজা! প্রচলিত তা পুরাগোক্জ বা 
তস্ত্রোক্ত। এখন স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে ওঠে: কোন সময় থেকে ভারতবর্ষে 
প্রতিমাপুক্া প্রচলিত হয়। প্রতিমাপুজা কোন সময় থেকে আরস্ত হয়। একথা 
নিশ্চিত বলা শক্তু। কিনব খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাবীর পৃধেই যে প্রতিমাপুজ! ও 
মন্দির শুপ্রচলিত হয়েছে,এ বিষয়ে বিশ্ুমান্র সন্দেহ নেই । পতগজলি (খুষটপূর্ 
দ্বিতীয় শতাব্দী) শিব, স্কন্দ প্রভৃতি দেবতার প্রতিযা বিক্রির কথা 
লিখেছেন । “চিতোরের নিকটবতী নগরী নামক স্থানের এক শিলালিপিতে 
(খৃষ্টপূর্ব ৩৫০-২৫০) বাসুদেব ও সংকর্ষণের মন্দিরের উল্লথ আছে। 
ইহাই বৈষ্ণব মতের অন্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাচীনতম শিলালিপি । এই শিলালিপি 
সংস্কতে লিখিত -স্ংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালিপি হিসাবেও ইহা! 
প্রাচীনতম 1+--( কুমাবস্থানি ) 

যালবের অন্তর্গত বেঞগনগর (বর্তমান গোয়ালিয়র রাজ্যে ) নাথক স্থানের 
ৃষ্ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর এক শিলালিপিছ্ছে পাওয়া যাঁয় হিলিওডোরা নামক 
গ্রীক বাজদৃত বিধুর সম্মানার্থ এক গরুডধবজ তৈরি করেছিলেন । হিলিওডোরা 
ভাগবত ছিলেন । প্রতিমাপুক্তা ও মন্দির খুষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শহাক্দীতে এতদূর 
প্রচলিত হয়েছিল যে একক্তন বিদেশী ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করে গরুডধবজ নির্মাণ 
করেছিলেন | কুশান বংশীয় রাজা বিমকডফিসেস্‌ (খুষ্টায় প্রথম শতাকী ) তার 
ু্রায় ত্রিশুলধারী শিবমূৃতি অঙ্কিত করেছেন। রামরু্জ তাগারক' এর মতে 
পাণিনির সময় বান্থদ্ব-উপাসনা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে সময় শ:র প্রতিমা 
পুজা হত বা তার নামে যে মন্দির ছিল--একথা নিশ্চিত কলা যায় না। 

পুরাণ একই ভগবানকে হৃষ্টিকর্তা বরহ্ধা, পালনকর্তা বিষ ও সংহারকর্তা শিব 
এই ত্রিমৃতিতে করনা করেছে, তবুও বিঝু ও শিবপুজাই পুরাণের বিশেষত্ব । 
বিধু ও শিব মন্দির ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদ্যমান ; কিস্কু সমস্ত ভারতবর্ষে মাত্র 
গুঙ্ধরে (রাজপুভানা ) একটি ব্রঙ্গার মন্দির আছে, আর কোথাও নেই। 


বি 


শ্রামন্তাগবতে বুদ্ধদেব দশ অবতারের এক অবতার-একথা বলেছি, এর 


ও 


ধর্ম ৬১ 
মানে এই যে পুরাণের সময় অবতারবাদ স্ুপ্রতিঠিত। একথা বলাই বাছপ্য যে 
বেদে অবতারবাদ নেই। অবতারবাদ কোন সময় থেকে ভারতবর্ষের যনের 
উপর আধিপত্য স্থাপন করেছে, তা বলা যায় না। মহাভারতের শান্তিপর্বে 
ছর অবতারের ( বরাহ, হুলিংছ, বামন, পরশুরাম, দাশ্রধি-রাম, ও বাছুদেব- 
কষ) উল্লেখ পাওয়া যায়। & অধ্যায়ের কয়েক শ্লোক পরেই পুনধার, প্রথমে 

ংস, মৎস্য, কুর্ম, এবং কৃষ্ণের পর সব শেষে কন্কি অর্থাৎ দশ অবতারের উল্লেখ 
রয়েছে। হরিবংশেও প্রথমোক্ত ছয় অবতারের বণনা পাওয়া যায়। কাজেই 
মনে হয় মহাভারতের দশ অবতার সম্বন্ধীয় শ্লোকটি পরবর্তী কালে শাস্তিপর্বে 
স্থান পেয়েছে । হরিবংশ-রামকুঞ্ ভাগারকরের যতে খুষ্টীয় তৃতীয় শতান্দীতে 
রচিত। ম্বৃতরং তৃতীয় শতান্দীর আগে যে অবতারবাদ প্রতিষ্টিত হয়েছে 
এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমান দশ অবতার ( মধ্গ্ত, কুম। বরা, 
নৃুসিংই, বান, পরশ্ররীম, দাশরধি-লান। বাসুদেব-্কুষঞ। বুদ্ধ, কক্কি )বরাহপুরাণে 
পাওয়া যায়। জয়দেব কৃত দশাবতার স্তোত্র রচিত হওয়ার পর উপরোক্ত দশ 
অবতার বাঙলার আবালবৃদ্ধ বনিতার স্থপরিচিত। গীতার দিস্তবাহি যুগে হুগো 
এই বাকা অবভারবাদের স্পই আভাস নেয়, যদিও গীতার অবতার শ্ 
কোথাও বাবৃত হয়নি । 
বাঙালীর সমস্ত পুক্তা পুরাণোজ বা তঞ্লোক্ত বলেছি 
হৃটি। শিন ও পার্বতীর মধ্যে কথোপকথন আকাতের তথ হচিত। সাধারণতঃ 


তথ মুখাত। বউলার 


তষ্ সংখ্যায় ৬৪খানা বলে খ্যাত | তন্মধ্যে মহানিধাণ তনুই স্াধিক প্রসিদ্ধ | 
হরগ্রসাদ শান্্রীর মতে জনপ্রিয়তা! হিসাবে গীতার পরেই মহানিবাণ তঙ্ছের 
স্থান। ভগবানকে শক্তি বা মাতৃন্পে আরাধনা তন্ধ্বের বিশ্যেহ। দুগী, কালী, 
উমা, লক্ষী প্রতি স্বই জগন্মাতার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। এই জগন্াতাই 
জগতের সমস্ত শক্তির উৎস স্বরূপ । বরচ্ধা, বিষ, শিব--এই তিনই যার মধ্যে 
বমান। এই শক্তিপৃক্ঞা থেকেই সকল নারীকে মাতৃক্ূপে দেখবার ধারণা 
এসেছে । তঙ্ছে মেয়েরা গুরু হতে পারেন এমন বাবস্থা আছে। এখনও 
পাশ্চাত্যদেশ মেয়েদের এতটা! সম্মানের স্থান দেয়নি। শ্যার জন্‌ ওডফের 
মতে তন্ত্র অধ্বৈতবাদের সাধনা বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে। হার মতে এটা 
স্বাভাবিকই, কারণ প্রাচীন গৌড় দেশ (কালা) অসৈতবাদ ও তত্শান্ 
উভয়েরই গুরু। বাওলায় গোঁড়পাদাচার্ঘ, *অদ্বৈতগিদ্ধিয। রচয়িতা মধুস্দন 


৬২ প্রাচীন ভারতীয় সভাঙ্ভার ইতিহাস 


সরস্বতী, চিতসখাচা্ধ প্রনথতি আবিতুত হয়েছিংলন। 'বদ্ধাপরায়ণ বাঙালী 
গ্রকৃতির ভিতরে অধ্বৈতধাদের গ্রতি খুব একটা ঝৌ আছে বলে আমা? 
মনে হয়? (ওড়ফ )। 
ত্ত্রের শারীরসংখ্যানবিস্তা (4090000)) আধুনিক বত বা হিন্দু চিকিংসা- 
শান্ত অনুযায়ী শারীরসংখ্যান বিদ্যা থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক | তঙ্জমতে যাল্যের 
শরীরে ঈড়া, পিক্গলা, ভুয়া 1 প্রস্ৃতি শ্রনেক নাড়ী বর্ঠমান। এবং দুধ নাড়ীর 
সঙ্গে ছয়টি চক্র যুক্ত আছে। সবনিষন চক্রে বা যুলাধার পদ্নে কুগুলিনীশক্তি 
বিছ্বামান। যোগ ও সাধনার বলে যখন এঁ শক্তি উ্্ধতমচচ্ক্র বা সহ্শ্রদল পন্নে 
পৌছয়, তখনই জীবের মুক্তি লাভ হয়। শরীর ব্যবচ্ছেদের স্থারা ঈড়া, পিঙ্গলা, 
সুবয়! নাড়ী, যডচক্র বা কুগুলিনীশক্তি কিছুরই অস্থি নির্ধারণ করা যায় 
না| কিন্তু যোগীরা বলেন এটা তাদের উপলব্ধিকৃত স্তা | স্বামী বিবেকাননোর 


মতা মলীবীও এসবের অন্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তক্কোক্ সাধনা ঠা 
বাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর পিছন গভীর আধ্যাহ্িক 


ভাবধার! প্রবাহিত এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ শা থাকলে এবং এ পার্থ 
অলোক ধর্মজীবূনের উন্নত মোপানে আরোহণ করেছেন_এফন উদ্তি 


সত্য হলেও, একথা স্বীকার করতেই হবেযে পঞ্চ মিকাতিরর সাধনা সমাজে 
অশেষ অকল্যাণের দার উন্মুক্ত করেছে। ফুলে ধর্মের নাহম। এমন কি এখনও 


অনেক কুৎসিত জিনিস চলছে। 

তত্ত্ব কোন সময়ে ₹চিত তা নিশ্চিত বলা যায় না। নেপালে অনেক তগের 
সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর পাঞ্ুলিপি পাওয়া গিয়েছে । কাজেই আনেক 
তন্ত্র এ সময়ের পূর্বে রচিত, কিস্ু কত পূবে তা নিণীত হয়নি । 

আর এক প্রকারের ধশান্ত্ের কথা উল্লেখ না করলে 7” ১না অসম্পৃণ 
থেকে যার। আমি শ্ৃতিশাস্ত্রের কথা বলছি । শিক্ষা, কট, নিরুত্ত, ছন্দ, 
জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ বেদাঙ্রের ছয় ভাগ। বেদাগ বেদবিগ্ত! আয়ত্বের সহায়ক 
স্বরূপ কিন্ত শ্রুতি পর্যায়দুক্ত নয় | বৈদিকসংহিতার মন্্রসমুহ পাঠের উচ্চারণ- 
বিধি ও আবৃত্তি করতে কোথায় কি ভাবে শব্দ বিভাগ করতে হবে ইত্যাদি যে 
দমস্ত গ্রন্থে আছে তাদের শিক্ষা বলে। পিুক্ত বলতে বর্তমানে যাস্ক প্রণীত 
গ্রন্থ ভিন্ন আর কোনো গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই। এই গ্রন্থে বৈদিক শঙ্গ 
প্রকরণ, অনেক শন্বার্থ, এবং ব্যাকরণের অনেক বিষয় আছে। মোটকথা 


ধর্ম ৬৩ 
ধেদ বুঝবার অন্ত এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই গ্রস্থকে একপ্রকার 
বৈদিকভাম্বও বলা যেতে পারে। কর্হথপ্র তিনভাগে বিভক্ত-_শ্রোত, 
গৃহ, ও ধর্মনত্। শ্রোত্রনথত্রে যাগযক্ঞাদির বিষয় ও গৃহ্ত্রে জাতকর্ম 
থেকে আরম্ভ করে শ্রান্ধ পর্যন্ত হিন্দুর সমন্ত ব্যবস্থা রয়েছে। বহুত বা হিন্দু 
জ্যামিতি শ্রোতহতের অন্তগত-__যাগযজ্ের বেদী ইত্যাদি নির্মাণের জন্য 
জ্যামিতির চর্চ৷ করতে হয়েছিল। বিজ্ঞানের অধ্যায়ে হিনু জ্যামিতি সন্ধে 
লিখিত হবে। গৃহঙগত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্লি্-বলতে গেলে 
গৃহস্ত্রেরই পরিবতিত ও পরিবধিত সংস্করণ ধর্মনত্র। গৌতমের ধর্মহত্রই 
প্রাচানতম বলে থ্যাত্ত। ধর্মসত্রের উপর তিত্তি করেই মানবধর্মশান্্র বা মুশ্বৃতি 
রন্তি স্থৃতিগ্রন্থ রচিত হয়েছে। হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থা অনেকাংশে স্মৃতি 
নিযন্্িত। মমুশ্মৃতি ব্যতীত ঘাজ্ঞবন্ক্য ও পরাশর স্বৃতিও রয়েছে, কিন্ত মন্ুশ্বৃতি 
সধাধিক প্রসিদ্ধ। মন্থু প্রতিমাপূঞ্জার বিরোধী, যাগযজ্জের উপরই জোর 
দিয়েছেন। মন দেব মলের পুবোহিতদের তাচ্ছিল্য মহকারে মস্ত ও মাংস 
বিক্রেতা এবং সুদখোরের সঙ্গে সমপর্যায়নুক্ত করেছেন। মনু পণপ্রথা ও 
বিধবা বিবাহের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু মন্থর সময় যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত 
ছিল, সে কথা মন্থতেই পাওয়া যায় । অবস্ত যাদের পতি সৃহবাস হয়নি সেইরকন 
বধবার বিবাহের অনুমতি মন দিয়েছেন । মঙ্ু স্ী-স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিরোধী 
ছুলেন এবং তিনি মেয়েদের উপর ঘোর অবিচার করেছেন। পিতা রক্ষতি 
কীমারে ভা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষস্তি স্ৃবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বানথ্র্মহতি ॥ 
-বাল্যকালে পিতা, যৌবনে স্বামী, এবং বৃদ্ধ বয়সে ছেলেরা স্ত্রীলোককে 
ক্ষা করবে, স্ত্রীলোক কখনই স্বাধীনতার যোগ্য নয়_-এই মন্থর বিধান । 
মু এমন কি মেয়েদের অত্যান্ত কুৎসিতভাবে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেন নি। 
[লতা ও ভদ্রতার সীমা রক্ষা করে সে শ্লোক উদ্ভৃত করা যায় না, তাই তা 
থকে বিরত হুলাম। মন্থর সযয় জন্মগত জাতিভেদ নুগ্রতিষিত। মু শৃদ্রদের 
টপর যেমন ভাবে অপমানের বোঝ চাপিয়েছেন, তা স্ত্রীজাতির উপর ঘোর 
বিচারের মতোই ছুরপনেয় কলঙ্ক স্বরূপ । শৃদ্র যদি বরাঙ্গণের অন্ত ীবে 
সন্না বা অপযশ কীঙন করে তবে তার দণ্ড হচ্ছে জিভ কেটে ফেলা, আর 
সই অপরাধের জন্ত ব্রাহ্মণের মোট ১২ পণ অর্থদড | এযন কি টাকা ধার করলে 
[দরের জন্য সুদের হারও বেশি। মনু চার বর্ণের বাইরে পঞ্চম বর্ণ টি করেছেন 
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- তাঁদের তিনি বরণশ্ধর বলেছেন। কিন্তু যে ভাবে তিনি বশক্করদের হে 
বর্ণনা করেছেন, তা সমস্ত বিচারবুদ্ধিকে গঙ্গার জলে বিসর্জন না দিলে বুঝে 
উঠা যায় না। যথা শূত্র পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হতে চণ্ডাপ্পের উৎপততি। 
তিনি যাদের চণ্ডাল বলে অভিহ্থিত করেছেন তাদের সংখ্যা বছদিন যাবতই 
ব্রাহ্মণের চেয়ে বেশি, অথচ প্রথমে তারা হিলেনই না। মঙ্ুর মতে শ্দ্ ও 
ব্রাহ্মণকন্ঠার বিবাহ সমাজে ভালো! বলে বিবেচিত হত না । কাজেই সেরকয 
বিবাহ কি ভাবে এত সংঘটিত হয়ে এত বর্ণশঙ্কর টি ছল তা কিছুতেই ভেবে 
ওঠা যায় না। ম্কৃবুদ্ধিমান লোক ছিলেন না--আমি একথা বলছি না, তবে 
ধর্মের নায়ে অনেক তথাকধিত ধামিক যে রকম সঙ্কীণ হৃদয়ের পরিচয় দেন 
তিনিও সেই রূপ নিয়েছেন। সৌভাগোর বিষয় এই যে মহ্গুর বাবস্থ 
অপ্রিবর্ঠনীয় বিধির মধ গণা নয় ভার সমস্ত বিধি পরিবতন করেও, হিন্দু 
নিষ্ঠাবান হিন্দু বলে গণ্য হতে পারেন। মনত আহ, যিধাযোগাভাবে শ্রান্ধে 
নিমন্ত্িত হয়ে যদি কোনো প্রাঙ্গণ মাংস না খায় তবে লে একবিংশতিবার 
পশজন্ম গ্রহণ করবে ! ব্তমান স্ময়ে ভারতবর্ধর অধিকাংশ ত্রাক্মণই যুর 
এ ব্যবস্থাকে অপব্যবস্থারপে গ্রহণ করেন। মন 8 বিরোধী 
হলেও বর্তমানে অধিকাংশ হিন্দুই প্রতিমাপৃজক ! মন্ুম্থৃতি খুব সম্ভবতঃ ুষ্টপৃর 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত। 
বৈদিক ধর্ম প্রথম অবস্থায় বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ঘুগে যাগযদ্থান্রিপ কম প্রধান, 
উপনিষদের ঘুগে জ্ঞান প্রধান, ও পৌরাণিক যুগে তক্তিপ্রধান ছিল। কিনব 
শঙ্করাচার্ধের পরে ধমনতসমূহকে শুধু কম, জ্ঞান বা ভক্তির মাপকাঠিতে বিচার 
না করে এভাবেও দেখবার অভ্যাস হল যে--এ অন্বৈতধাদ, এ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 
এবং ইনি দ্বেতবাদী। | 

ত।রতবর্ষে 5 যুগে হা ও শস্করের মতো 9 ব্যক্তি 
্রাচায । ৭৮৮-৮২০ বাক) একজন মালাবার ব্রাহ্মণ | ভিনি ধব অল্প বয়সে 
(১০ বৎসর বয়সে) গোবিন্দাচাের কাছে দাক্ষা লাভ করেন। পরে তৎকালীন 
কাশী বিশ্ববিদ্তালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে, ভারতবর্ষেধ প্রধান প্রধান পঙ্িতদের 
( বৌদ্ধ পিতদেরও ) তর্কে পরাস্ত করে স্বীয় অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করেন। 
অদ্বৈতবাদ যদিও উপনিষদ প্রতিপাদ্য মতো তথাপি এতিহ্থাসিক যুগে এই মত 





দি ভাগ করেন আচার নিন ঠা বাবাপনর 
কারিকায়। গৌড়পাদ গোবিন্দের গুরু। ওদুফের মতে গৌড়পাদ বাঙালী 
ছিলেন। গৌড়পাদ যে ভিত্তি স্থাপন করেন, শঙ্কর তার উপর হুরম্য হয 
নির্মাণ করেছেন। সেই বিরাট সৌধ তাজমহলের মতো মহিযাময় ও শুভ্র, 
আজ প্রত্যেক ভারতবাসী নত মন্তকে তার সামনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। 
শঙ্কর তার উপনিষদ, বে্দোস্ত ও গীতাতাম্যে অলোকসামান্ত প্রতিভার 
পরিচয় দিয়েছেন। শঙ্করের মতো প্রতিভা সকল যুগে সকল দেশে সকল 
জাতির মুখই উজ্জ্বল করে। কারো নাম না করে বেদান্তভাষ্ের উল্লেখ করলে 
শঙ্করকত বেদান্তভাষাই বোঝায় । শঙ্করের আগেও ব্দোস্তভাম্ব রচিত হয়েছিল, 
কিন্তু শস্করতাষ্য রচিত হওয়ার পর অন্য সকল ভাষ্যেরই আদর চলে যায়, এবং 
কালক্রমে তারা নিলু হয়ে গিয়েছে। 

শঙ্করের মতে ব্রদ্ধ অনন্ত, অসীম, নিণ ও নিবিশেষ, এক ও অন্ধিতীয় এবং 
ভব ও ব্রঙ্গ অভিন্ন। ব্রহ্মই মস্ত জীব জগত এবং জীব জগতের অতীত। 
জীব ও ব্রন্ধে যেতেদ বোধ হন্ধ তা অজ্ঞানতাবশতঃ। শঙ্কর একে মায়া 
নাম দিয়েছেন। এই মতবাদকে অ্বৈতবাদ বলে। 

রামামুক্জাচার্য বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী | তীর মতে ব্রহ্ধ এক অদ্বিতীয় কিন্তু জীব ও 
বঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন নয়। জীব ত্রদ্ধ থেকে উদ্ভত, বন্ধের অংশ মাত্র, 
দৃশ্বমান জগতও ব্রদ্ধ থেকে উৎপন্ন, ব্রদ্ধ শক্তির পরিণাম। জীব ও জগত 
বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক। জীন বঙ্গের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অতএব ব্রহ্ধ 
সর্বশক্তিমান ও জীব অন্শক্তি এবং ভীব ও ব্রন্ধ ভিন্ন, সমপূর্ণক্ধূপে অভিন্ন নয়। 
শুধু ভিন্ন নয়, চিরকালই ভিন্ন থাকবে। ভগবন্তুকতির দ্বার| জীবের মুজি, 
এবং যুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্ষের সান্নিধ্য লাত কবে পরমানন্দ উপভোগ করবে-- 
তথনও উভয়ে ভিন্নই থাকবে। 

মধবাচার্ধ দ্বৈতবাদী। তার মতে জীব ব্রদ্ষের অংশ নয়, সম্পূর্ণভাবে পৃথক। 
তগবান স্বতন্ত্র বা স্বাধীন আর জীব তার অধীন। ভ্ৰীব ভগবানের অংশ নয়, 
তার দাস। জীব ভগবান থেকে চিরকাল পৃথক থাকবে। ভ্বীবের কণ্তব্য 
থাকবে। জীবের কর্তব্য চিরকাল তগবানের দেবা করা। এই সেবাতেই 
তার মুজি। 
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৬৬ গ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
(২) ধর্ম সম্প্রদায় 


বৈধাব_বিষু, নারায়ণ, হরি, বান্ুদেব-ককষা। রাম বা জক্ষীনারায়ণ, 
রাঁধারুষ্*, সীতারাম প্রভৃতির উপাধকগ্ণই বৈষ্ণব নাষে খ্যান্ত। বিঞু বৈদিক 
দেবতা, কিন্তু খখেদে বিফুর স্থান ইঙ্্ের নিছে. বের কাছে বিষ 
দেবাদিদেব তগবান। যদিও শতপথ ব্রাঙ্গণে [7 দ্ধতার মধ শ্রেষ্ঠ বলে 
গণ্য হয়েছেন, তথাপি তখনও পর্মপদ লাভ কি । বৈষ্ণবধর্ম প্রাচীনকালে 
ভাগবতধর্ম বলে খ্যাত ও বাদ্ুদেব তক্তিমূলক ছিল। বৈষঃব শব্দ আমর! 
প্রথম পাই যহাভারতের স্বর্মারোহণ পর্বে। জন টা শ্রবণাৎ 
যৎ ফলমূ ভবেৎ। তৎ ফলম্‌ সমবাপ্লোতি বৈধবো না 7" শয়; 1--অষ্টাদশ 
পুরাণ শ্রবণে যে ফল লাত হয় বৈষব সেই ফল লাত করবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নেই। এই শ্লোক অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হওয়ার পর মহাভারতে 
স্থান পেয়েছে, অতএব এ খুব প্রাচীন নয়। পূর্বে বলেছি পাণিনি বানুদের 
তক্তিতত্বের কথা অবগত ছিলেন। ত্রৌদ্ধ ও কৈনধর্ষে ভাগবতধর্মের 
উল্লেখ আছে। "তাই ইছা নিধিবাদে প্রকাশ পাইতেছে যে জ্ঞানযূলক 
উপনিবদের পর এবং বুদ্ধের পূর্বে বাস্থদেৰ তক্ভিনূক তাগবতধ্য বাহির 
হইয়াছে (তিলক )। 

ডাক্তার বিউইল/য়ের মতে জৈনপর্মের আবির্ভাবের অর্থাৎ খুষ্ট পূর্ব ষ্ঠ 
“তাকদীর বহু পূর্বে নারায়ণ ও দেবকীপুত্র কৃষের উপাধনামুলক তাগবতধম 
বর্তমান ছিল। বৌধায়নের গৃহশ্ত্রে আছে, '& নমো ভগবতে বাস্তদেধায়- 
এই দ্বাদশ অক্ষর যন্ত্র প করলে অশ্বমেধের ফল লাত হয়। অতএ বৌধায়নের 
পূর্বে বাস্থদেব পুজা সর্বজনমান্স হয়েছিল। বৌধায়নের ক. কালের মতে 
থ্ট পূর্ব অষ্টম বা সপ্তম শতাবী, আর তিলকের মতে ধৃষ্ট পৃ চতুর্থ শতানী। 
'মৈক্রযপনিষদে স্পষ্ট উ্ত হইয়াছে যে কুদ্র, বিষ, অন্যুত, নারায়ণ_-ইছারা 
বক্ধই। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে রুদ্রের কিন্বা বিষ্ুর কোনো না 
কোনো ম্বরূপের উপালনা ভাগবতধর্ম বাহির হইবার পূর্বেই : শুরু 
হইয়াছিল” (তিলক )1 রামরুষ্ ভাগ্ারকরের মতে উপশিষিদের সঙ্গে যে 
চিন্তাক্রোত প্রবাহ আরম্ভ হয় এবং অবশেষে যা বৌদ্ধ এবং জৈনবর্মে 
পরিসমাপ্তি লাত করে সেই প্রবাহ থেকেই বাসুদেব-কৃষচ উপামনার আরম্ত। 
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বাস্থদেব-ধর্ম সস্ীয় শিলাদিপি ও শ্রীকদের মধ্যে ভাগবতধর্মের প্রসারের 
কথা বলেছি। মেগাস্থিনিস্‌ ধৃ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মথুরার নিকটবর্তী 
স্থানসমূছে বাহ্থদেব ভক্তদের কথা উল্লেখ করেছেন। মোট কথ! থুষ্ট পূর্ব 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর ভারতে ভাগবতধর্ম বেশ পরমার লাত করেছিল। 
গুপ্তরাজর| বিষুতক্ত ছিলেন এবং তাঁরা পরষ তাগবত বলে পরিচিত। 
ুষ্টায় পঞ্চম-ষ্ঠট শতাব্দীর মধ্যে ভাগবতধর্ম সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তার 
লাভ করে। 
দক্ষিণ ভারতে তামিপদের মধ্যে বৈষণবধর্ম খুব প্রভাব বিস্তার করেছে।, 
্রীমস্কাগবতে তামিল ভক্তদের উল্লেখ রয়েছে। তামিলদেশে বৈষ্তবধ্ধ্ম 
বিস্তারের মূলে তামিল আলোয়াররা | আলোয়ার সন্বন্ধে লাছিত্যের অধ্যায়ে 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছি । রাষকঞ্জ ভাগারকরের মতে প্রাচীনতম আলোয়ার 
দের আবির্ভাব কাল খৃষ্টায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি । আলোয়ার- 
দের পর দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবাচার্ধদের আবির্ভীব | নাথ মুনির নাম আগে উদ্লেখ 
করেছি। তিনি ব্যতীত আরও ছুই জন প্রসিদ্ধ আচার্য ছিলেন-যম়ুনাচার্য 
ও রা'মামুজাচার্ম। শঙ্করের প্রভাবে আসমুদ্রহিযাচল প্রভাবান্বিত হয়েছিল, 
ঠার হাত থেকে বৈষ্ণবধর্মকে রক্ষা করার জন্ত এই আচার্ধরা অশেষ চেষ্টা 
করেন এবং অনেক পরিমাণে সফলকাম হন। যমুনাচার্ধের স্তোত্র হৃদয়-মন- 
মুগ্ধকর। উদাহরণ স্বরূপ দু-একটি বলছি £ 


'ন ধর্মনিষ্টোইন্মি ন চাত্মুবেদী 

ন ওক্তিমাংস্চরণারুবিন্দে | 
অকিঞ্চন অনন্তোগতি শ্রণ্যং 
তৎপাদ মূলম্‌ শরণং প্রপদ্ছে ॥ 


আমি ধর্মনিষ্ঠ বা! আত্মজ্ঞ নই, তোমার চরণ পথেও আমার ভক্তি নেই, আমার 
ন্তক কোনো গতি বা আশ্রয় নেই, তোমার পাদযূলেই আমি আশ্রয় 
প্রার্থনা করি। 


জী 
'তবামুতত্রন্থিনী গণ 
হজ তি 


রা 


৬৮. প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
স্থিতেইরবিন্দে মকরন্দ নির্ভরে 
মধু্রত ন ক্ষুরকং হি বিক্ষতে | 


তোমার অমৃতসম পাদপন্মে যার মন স্থান পেয়েছে দে কি করে অন 
জিনিস আকাজ্ষা করবে! পদ্মের মধুপায়ী ভ্রমর কখনও তিল ফুলের দিকে 
তাকায় না। 


'কপয়ৈব মনন্য ভোগ্যতাং 
তগবন্‌ ভক্তিময়ি প্রযচ্ছমে 1” 


হে তগবন্‌! কপা করে আমাকে এমন ভক্তি দাও যেন আমি আর কিছু 
ভোগের আকাজ্জা না করি। 


যমুনাচার্ধের পর রামানুজ তার স্থান অধিকার করেন। যমুন'চার্য মৃত্যুর 
প্রান্কালে রামান্থজকে বৈষ্ণব মতানুযায়ী বেদান্তভাষ্য লিখতে বলে যাল। 
বামামুজ যে ভাষ্য লেখেন তা শ্রীভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ । আগেই বলেছি রামাছুজ 
(খুষ্টায় ১০১৬-১৯৩৭ ) বিশিষ্টা্বৈতবাদী ছিলেন, স্টার গুরু যাদবপরকাশ 
অইৈতবাদী ছিলেন, কিন্ধু রামান্থুভ অদ্বৈতবাদে মনের তৃপ্রি না পেয়ে মতের 
পরিবুতন করেন | তিনি জাতিতে ব্রাঙ্ধণ ছিলেন | তিনি যে বৈধঃব সম্প্রদায়ের 
শিরোমণি তা ্রসম্প্রদায় নামে পরিচিত। শ্রীসম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্তের 
দীক্ষাণুরু হবার অধিকার নেই কিন্তু শিষ্য সকলেই হতে পারেন৷ এই সম্পর্কে 
একথা না বললে তামিল বৈষ্ণবদের প্রতি অবিচার করা *. যে তিরুপ্নন- 
আলোয়ার অম্পন্ত সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন আলোয়ারর। দাক্ষিণাত্যের 
সব বৈষবের কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র। তিরুগরন-আলোয়ার সম্বন্ধে এরকম গল্প 
প্রচলিত আছে যে তিনি অন্পূশ্য সম্প্রদায়ভূভ বলে তাকে আররঙগমের 
নিনুঃমন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। 

একদিন রঙগনাথ লোকসরঙ্গ নামে এক সাধুর উপর হিক্র£ন-আলোয়ারকে 
কাধে করে তার মন্দিরে নিয়ে আসার হুকুম দেন। এই থেকেই উপরোক্ত 
আলোয়ার 'যুনিবাহন নামে খ্যাত। রামস্তু্ গোগীলীলা বা রাঁধার কথা 
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কিছুই বলেননি। তিনি উপাস্ত দেবতা হিসেবে নারায়ণ নাষের উপরেই 
বেশি জোর দিয়েছেন। 

রামানুজের পরেই দাক্ষিণাত্যে আর একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আ'চার্ষের, আবির্ভাব 
হয়--তার নাম যধ্বাচার্ধ (খৃষ্টাব্দ ১১৯৭-১২৭৬ ) বা আননাতীর্ঘ | মধবাচার্য 
ঘ্বৈতবা্দী ছিলেন। ইনিও গোপীলীলা বা রাধার উল্লেখ করেননি। তিনি 
বাশুদেৰ বা কৃ আরাধনার উপর জোর না দিয়ে বিষুঃ আরাধনার 
উপর জোর দিয়েছেন | মধ্বের মতাবলম্বী সম্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায় 
নামে খ্যাত। 

দাক্ষিণতোর ছুই বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই গোপীলীলা বা রাধার কথা নেই। কিন্ত 
উত্তর তারতে নিষ্বার্ক (দ্বাদশ শতাব্দী ) ও চৈততন্তের যে দুই বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে রাধাকুষ্ণ-লীলা প্রধান স্থান অধিকার 
করেছে। নিন্বার্ক যদিও অন্ধদেশয় ত্রাঙ্মণ তথাপি তিনি বৃন্নাবনেই বাম 
করতেন! তার রচিত ত্রহ্গন্ত্রের ভাম্ের নাম “ব্দোস্ত পারিজ্ঞাত সৌরভ? । 
বাঙলাদেশেও তাঁর সম্প্রদায়নুক্ত বৈষবৰ আছেন। তিনি রাধাকৃফ-লীলার 
উপরেই সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। বাউলায় চৈতন্তের প্রভাবই সবচেয়ে 
বেশি। এমন কি অনেকে এ কথাও বলেন: 'শ্চৈতন্যের বাঙউলাঃ। চৈতন্ত 
(১৪৮৫-১৫৩৩ ) বাঁঙলাকে প্রেমের বন্তায় তাগিয়ে দিয়েছিলেন । এই বইয়ে 
ঘাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস লেখা হবে, কাজেই শুধু চৈতন্তের নাম মাত্র 
উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলাম । 

উত্তর ভারতে বৈষ্ণবদের মধো রাম উপালকেল সংখ্যাই বর্তমানে বেশি | 
তুলনীদাসের রাম-চরিত-মানসের প্রভাব বিহার ও সংঘুক্তপগ্রদেশে যে কোনে! 
ধর্মগ্রস্থের চেয়ে বেশি | বাম ভাগডারকযের মতে রাম বিষুকর অবতার এ 
বিশ্বাস থুষ্টায় শতাব্দীর প্রথমতাগে প্রচলিত ছিল। বান্দীকি-রামায়ণে 
রামচন্দ্র অবতার নন--নরচন্ত্রমা একথা আগে বলেছি। কিন্তু কালিদাসের 
রঘুবংশে রামচন্দ্র অবতার | মহাভারতের শান্তিপর্বে রামচন্ত্র বিঞুর অবতার 
বলে উল্লেখ আছে। ঠিক কোন সময় থেকে রামের পৃত্তা আবস্ত হয় একথা 
' নিশ্চিততাধে বল! শক্জ। যধবাচার্ধ বদরিকাশ্রম থেকে রামের মৃতি নিয়ে 
আসেন, কাজেই মনে হয় ত্রয়োদশ শতাকীর অনেক আগে রামের পৃজা 
আরস্ত হয়েছে। রামানল, তুলসীদাস প্রস্ভৃতি রামতক্তচূড়ামণিরা আমাদের 





০ জা: 8 রা শসা টু 
_ শালোচনার, ক নন, কারণ তাদের দলেরই রা বাশ 
 শতান্বীর পর। | 
5জগান নতি তব রুদ্র 
প্রাচীনকালে ধ্বংল ও অকল্যাণের দেবতা] বলেই খ্যাত ছিলেন। খণ্খেদে তাঁকে 
সান্বনা দেবার অন্ত প্রার্থনা! রয়েছে। যনূ্বেদের বিখ্যাত শত রুত্রীয়ে রুজ্রের 
অমঙ্লের দিক বাদে একটা মঙ্গলের বা কল্যাণের দিকও পরিস্ুট। তার 
রুদ্রভাব যখন শান্ত হয় তখন তিনি কল্যাণময় হয়ে ওঠেন এবং তখন তিনি 
শু, শঙ্কর বা শিব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শিব, উপনিষদের ব্রদ্দের স্থান 
অধিকার করেন। গেখানে তিনি সকল জীবের অন্তর্ধামী, সকলের অষ্টা ও 
রক্ষাকর্তা, অনাদি, অপরিবর্তণীয় এবং ভাব বা শ্রদ্ধাতক্তি দিয়ে তাকে 
জানতে পারা যায়। রামরুষ্ণ ভাগ্ডারকরের হতে ভক্তিযূলক উপাসন! হিসেবে 
শিবের উপাসনা বাস্ুদেব-উপাসনার চেয়ে প্রাচীনতর, কিন্তু বাদুদেব ভগবান 
হয়েও মান্রূপে অবতীর্ণ হয়ে, তাদের লঙল্গে বসবাস করে তাদের মুখছুঃখের 
ভাগী হওয়ার ভন্য অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অসাম্প্রদায়িক গৃহাসথত্র 
সমূহে শিবের উপাসনার কথা আছে বলে তাগারকর মনে করেন শিব প্রথম 
সাম্প্রদায়িক দেবতা ছিলেন না | বৌধায়নের গৃহস্ত্রে বাসুদেব আরাধনার 
কথা আছে। অতএব তাগারকরের যুক্তি অনুসারে বাণ্ুদেব উপাসনাও 
সাম্প্রদায়িক ছিল না। আগেই বলেছি পতগ্তলি শৈব সম্প্রদায়ের কথ! উল্লেখ 
করেছেন_-তাদের শৈব-তগবত বলত! প্ঞ্লি শিবমুতি বিক্রির কথাও 
বলেছেন। কুশান সম্রাট বিমকডফিসেস শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তীর মুদ্রার 
একদিকে ত্রিশূলধারী শিব্মুতি রয়েছে । একজন বিদেশী সম্রাট কক খুষ্টা় 
প্রথম শতাকীতে শৈবধর্ম গ্রহণ ও খুষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাষ-ত শিবমৃত্তি 
বিক্রি থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে থৃষ্ট পুর্ব দ্বিতীয় শতান্দীবও অনেক 
আগে শিবের মৃতি-পুজা তারতবর্ষে স্প্রচলিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে 
শিবের মৃতি-পৃজার চেয়ে লিঙ্গ-পৃভাই সমধিক প্রচলিত হয়। ধথেদে শিক্ন 
পৃজকদের শিন্টা রয়েছে । অনেক পণ্ডিত মনে করেন আর্র1 অনার্মদের কাছ 
থেকে লিঙ্গ-পৃজা গ্রহণ করেছে। কিন্তু লিঙ্গ-পৃজা ও শিক্প-পূজা এক নয়। 
লিঙ্গ চিহ্ন বা প্রতীক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলেই মনে হয়। শালগ্রাম শিলা 
যেমন নারায়ণের প্রতীক তেমনি, পাথরের খর্বাকৃতি দণ্ডও শিবের গ্রতীক। 





জাননা দেখেছি, একব পাধরকে নং তাক রগ পন ক্র 
দাক্ষিপাত্ো শৈবধর্মের প্রভাব খুব বেশি। কোকিল মধ্যে রা 
শৈব' (এস, নিবাস? আয়েক্কার )। দাক্ষিণাত্যের শৈবরা শান্ত্িক কর্মের 
উপর বেশি জোর না দিয়ে একান্ত শিবতক্তিকে তাদের ধর্মের ভিত্বি করেছে: 
এবং জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই শৈবধর্ষের ঘন্বনুক্তি করেছে। 
দাক্ষিণাত্যের নায়ানার বা শৈব মহাপুরুনদের রচিত ভক্তিরসে ভরপুর 
স্তোত্রাবলীর কথা সাহিত্যের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। 

শিব উপাসকদের মধ্যে পাচটি সম্প্রদায় আছে-_পান্ুপত, শৈব, কাপালিক, 
কালামুখ ও লিঙ্গায়েৎ। পাশ্তপত সম্প্রদায় খুব সম্ভবতঃ খষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় 
শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে প্রতিঠিত হয় এবং এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 
লকুলিন বা লগ্ুড়ধারী। ইউয়ান চোয়াং সপ্তম শতাব্দীতে এমন কি বেলুচিস্থান 
পর্যস্ত অনেক পাশুপত দেখেছিলেন | পাশুপতরা গায়ে তন্য মাখেন এবং 
অনেক ত্বণিত কার করেন যেন তাঁদের কোনে! হিতাহিত বা ভালোমন্দ 
জ্ঞান. নেই, কিন্তু তাঁর! বেশ উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্বকে এ সবের ভিত্তি বলে 
ধরেন | শৈব সম্প্রদায় বেশ বিচার বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত মনে হয়। তারা সান্ধ্য 
উপাসনা, জপ, ধ্যান্ধারণা, শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও প্রায়শ্চিতাদির উপর জোর 
দেন! কাপালিক ও কালামুখ সম্প্রদায়ের অনেক আচরণ নিতান্ত কুৎমিত। 
প্রবোধ-চক্ত্রোদয় নাটকের কাপালিকের চরিত্রের বর্ণনা আগেই দিয়েছি। 
ত1 থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় ধর্মের নামে কিরকম বীভৎস কাণ্ড অসুঠিত 
হত। সম্প্রদায় হিসেবে লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের হি কখন তাস্থির করে বলা 
যায় না। দ্বাদশ শতাক্ীর মধ্যভাগে দাক্ষিণ'ত্যের কালাচুরী রাজা বিজ্জলের 
মন্ত্রী বাসব এই অম্প্রদায়ের প্রতিষ্টাতাও হতে পারেন, অথবা পূর্বেই এই 
সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, তিনি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করে একে শক্তিশালী ও 
ক্ষমতাপন্ন করে তুলেছিলেন । এই সম্প্রদায় ভি, সত্য, নৈতিক পবি্রতা, 
ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর খুব জোর দেন। তারা যজ্ঞোপবীতের 
বদলে রেশমের সৃতা বা কাপড় দিয়ে লিঙ্গ প্রতীক গলায় ঝোলান, এবং 
গায়ত্রী মন্ত্রের বদলে শৈব মন্ত্র ব্যবহার করেন। এঁরা ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী । শঙ্কর 
ও রামাস্থজের প্রভাব এদের দার্শনিক মতবাদে ম্ুষ্পষ্ট। ব্তমাল বোষ্ে 
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প্রেপিডেক্সির কর্ণাটক প্রদেশে লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় বেশ ক্ষমতাপন্ন। 
শাক্ত--কোনে৷ বৈদিক ধর্মগ্রষ্থে একাধিপত্যসম্পন্ন কোনো মহিলা দেবতার 
নাম নেই। যুত্ডোকোপনিষদে কালী, করালী, প্রভৃতি অগ্নির সপ্ত জিহ্বা। 
শতপথ র্রাহ্মণে অস্থিকা রুদ্রের ভগিনী । কেণোপনিষদে বক্ষরূপী ব্রহ্মা! দেবদর্প 
চর্ণ করার পর উমা ইন্দ্রের কাছে সেই যক্ষের বা ব্রহ্ধার স্বরূপ বর্ণনা করেন। 
মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকুষ্ণ অজ্জুনিকে ছূর্গার স্তব করতে 
বলেন এবং অজুনি সেরূপ করেন। একথা মহাভারতের বাংল! সংস্করণে 
আছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্য সংস্করণে নেই। কাজেই যনে হয় এই স্তবটি প্রক্গিপ্ত। 
পরবর্তীকালে বাঙালীদের কৃপায় মহাভারতে ছুর্গা-স্তব স্থান পেয়েছে । ছুর্গী- 
পৃ বাঙালীদের, এটা হ্থবিদিত। অতএব এরকম হওয়া মোটেই অসম্ভব 
নয়। শক্তি উপাসনা তন্ত্রের বিশেষত্ব। বাঙলাদেশেই শাজদের প্রধান স্থান। 
আজও রাওলপিগ্ডি থেকে আরম্ভ করে যেখানেই কয়েকজন প্রভাবশালী 
বাঙালী বাস করে, প্রায় সেখানেই কালী মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। 
গাণপত্য-_গণেশ প্রাচীনকালে ক্ুদ্রের যতো অকল্যাণের দেবতা ছিলেন। 
বর্তমানে মহারাষ্ট্রে গণপতি পূজা প্রচলিত। ভাগারকরের মতে খুষ্টায় পঞ্চম 
থেকে অষ্টম শতাব্সীর মধ্যে মহারাষ্ট্রে গণপতি পুজার প্রচলন হয়। কিন্তু কখন 
কিরকম তাঁবে যে এই দেবতার হাতিমুখ হল তা বলা যায় না। এলোরার গুহা 
মন্দিরের গণপতি যৃতির হাতিযুখ। তবভূতির মালভীমাধব নামক নাটকেও 
গণপতি যৃতির হাতিমুখ। গণপতি জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু খগ্থেদে ভ্ানের 
দেবতা বৃহস্পতিকে গণপতি বলেছে । সেই থেকেই গণপতি ( গণেশ ) সন্থন্থেও 
ধী ধারণা চলে আসছে। বাঙলাদেশে সমস্ত পূজার প্রথমেই গণেশের পৃজা 
করতে হয়। রমেশচন্ত্র দত্তের মতে গণেশ পূজা পুরাণের শাষটি। 
কৌদ্ধপর্ম__বৌদ্ধধর্সের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ একজন প্রতিষ্থাসিক ব্যক্কি। 
ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময় থেকেই অনেকটা নিশ্চিত ভিত্তির উপরে ইতিহাস লেখা 
সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাব কাল সম্বক্ষেও পণ্ডিতদের মধ্যে 
মতভেদ বর্তমান । বিখ্যাত জার্ধান পালিভাষাবিদ্‌ অধ্যাপক গাইগারের মতে 
বুদ্ধের পরিনির্বাণ বা মৃত্যুর সময় খুষ্ট পূর্ব ৪৮৩। বুদ্ধ ৮০ বৎসর জীবিত 
ছিলেন। কাজেই তিনি খুষট পূর্ব ৫৬৩ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই মত অধিকাংশ ূ 
পঙ্ডিতের সমর্থন লাভ করেছে। বুদ্ধের পিতার নাম পশুদ্ধোদন, মাতার 
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নাম মহামায়া । শুদ্কোদন তৎকালীন গণতন্ত্রমূলক শাক্য রাজ্যের নায়ক বা 
রাজা ছিলেন। শাকারাজধানী কপিলবস্তর অনতিদুরে লুগ্বিনী উদ্যানে বুদ্ধের 
জন্ম হয়। জন্মের সাত দিন পরেই মহামায়ার মৃত্যু ঘটে এবং তার ভগিনী 
ও শুদ্ধোদনের অপর স্ত্রী মহাগ্রজাপতি বুদ্ধকে লালনপালন করেন। বুদ্ধের 
জীবিত কালেই কোশল সম্রাট বিরুধক কর্তৃক শাক্যরাজধানী কপিলবস্ত 
ধ্বংস হয়। ইউয়ান চোয়াং প্রভৃতি চীনদেশীয় পরিব্রাজকরাও কপিলবস্তকে 
ধ্বংসপ্ত্রপরূপেই দেখেন। সত্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর গুরু 
উপগুধ্ের সঙ্গে বৌর্ধতীর্ঘ সমূহ পর্যটন করেন এবং তিনি লুষ্ধিনী উদ্ভান 
দর্শন করে যে শিলালিপি রেখে যাঁন তা থেকেই বুদ্ধের জন্মস্থান নির্দেশ 
করা সম্ভবপর হয়েছে। কপিলবস্ত বর্তমান বন্তিজেলার উত্তরে নেপাল 
তরাইয়ের অস্ততূক্ত ! | 
বুদ্ধ যশোধরা বা গোপা নারী এক স্বন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন । ২৯ বৎসর 
বয়সে জরা মৃত্যু ব্যাধির হাত থেকে জীবের মুক্তিলীভের উপায় বের করার 
জন্য তিনি বুদ্ধ পিতা, নব্জাত পুত্র, সুন্দরী যুবতী স্ত্রী প্রভৃতিকে ছেড়ে 
গৃহত্যাগী হন। এই মহাতিনিক্ষমণের পর বুদ্ধ রাজগৃছের নিকটবর্তাঁ পর্বত- 
গুহায় অরাত মুনি ও উদ্রক নামে ছুজন হিন্দু সঙ্ন্যাসীর কাছে প্রশ্ন করে 
হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে ভ্ঞানলাভ করেন। তারপর তিনি পাঁচজন শিষ্যসহ বর্তমান 
বুদ্ধ গয়ার নিকটব্তী উরুবিন্বের জঙ্গলে তপন্তার জন্য যান। সেখানে ছয় 
বংসর কাল উপবাস ইত্যাদি দ্বারা নান] প্রকারে শরীরকে নির্যাতন করে 
একেবারে বস্কালসার হুলেন। এত দুর্বল হয়েছিলেন যে একদিন হাটবার 
সময় দুর্বলতাবশতঃ অন্তান হয়ে পড়ে যান, শিক্কুরা৷ তাকে মৃত বলেই সাব্যস্ত 
কয়ে। পরে চৈতন্যলাভত করে, এই পথে দিদ্ধ হওয়] সম্ভবপর নয় তেবে 
রীতিমতো আহার আস্ত করলেন। শিষ্যরা আহার করা বুদ্ধের দুর্বলতা 
মনে করে, তাকে ছেড়ে চলে যায়! 
এর অল্লপকাল পরে বুদ্ধ নৈরঞ্র] নদীর তীরের দিকে হাটতে হাটতে চললেন। 
সুজাতা নায়ী একটি মহিলার কাছ থেকে থাগ্থন্্ব্য নিয়ে এক কট গাছ 
তলায় বসে আহার করে, সেই গাছতলায়ই সারাদিন নানা সন্দেহ, 
নানা চিন্তার মধ্য দিয়ে কাটালেন। অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তার হদয় 
মন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এবং তিনি যে জিনিস খু'ভছিলেন 
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তা লাত করলেন। যে গাছের নিচে বসে তিনি এই জান বা বুদধত 
লাভ করেন তা বোধিদ্রম নামে এবং এর স্থানটি বুদ্ধগয়া বলে পরিচিত। 
পরবর্তীকালে এখানে একটি দুন্ধর মন্দির নিগিত হয়। 

বুদ্ধত্ব 'লাভ করে তিনি গ্রথম অরাত মুনি ও উদ্রকের অনুসন্ধান করেন, 
তাঁদের কোনো খোজ না পেয়ে কাশীর দিকে যান এবং কাশীর নিকটবর্তী 
সারনাথের মৃগদাবে প্রথম পূর্বশিষ্য পাঁচগ্জনের কাছেই তার ধর্মমত ব্যক্ত 
করেন। তার সারনাথের উপদেশের মারমর্ম এই: (১) জন্ম দুঃখের, 
রোগ বাক্য মৃত্যু দুঃখের । (২) তৃষ্কাই ছুঃখের মূল কারণ। (৩) তৃষ্ণার বা 
ছুঃখের নিবৃতি সাধন করতে হবে । (৪) দুঃখের নিবুক্তির আটটি পথ :-_-(ক) 
সম্যক বিশ্বাস ( সন্মা ডিখি ), (খে) সম্যক সচ্ছল ( সম্মা স্ধগ্র), (গ) সম্যক 
বাক্য ( সম্ম! বাচা ), (ঘ) সম্যক কর্ম ( সমা কন্স্ত)১ ($) সম্যক জীবন যাত্রা 
(সম্মা আজীব), (5) সম্যক চেষ্টা (সনম্থা বায়াম), (ছ) সম্যক শ্বৃতি (সম্মা সতি), 
ও (জ) সম্যক সমাধি বা ধ্যান (সল্মা সমাধি)। উপরোক্ত আট পন্থা 
সমন্বিত চার আর্ধসত্যই বৌদ্ধধর্মের সার কথা। 

৩৫ বৎসর বয়স থেকে আরম্ভ করে ৮০ বৎসর রয়স পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ ৪৫ 
বৎসর বুদ্ধদেব নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তীর ধর্মমত প্রচার করেন। জীব্তিকালেই 
বু লোক তাঁর শিষ্য শ্রেণীভূক্ত হন। বলতে গেলে এতিহাসিক গুগে ধ্ষজগতে 
ভারতবর্ষে বৃদ্ধের যর্তো ব্যক্তিত্ব বোধহয় আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি । 
বুদ্ধের পরেই শঙ্করের স্বান। শুধু ভারতবর্ষে কেন সমস্ত জগছেও বুদ্ধের 
মনো" ব্যক্তিত্ব বিরল। আজও পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্মের 
বিশাল ছায়াতলে শান্তিলাত করছে। ৮* বৎসর বয়াসে মল্পদেশ রাজধানী 
কুশীনগরের এক শাল বনে বুদ্ধের মৃত্যু হয়। গোরক্গপুর জেলার কাশিয়া 
নামক গ্রামে 'যথুরার শিল্পী দিন্নের তৈরী পরিনির্বাণ বুদ্ধমূতি রয়েছে । অনেক 
পণ্ডিতের মতে বর্তমান কাশিয়াই বুদ্ধের মৃত্যুস্থান কুশীনগর। ভিন্দেন্ট স্মিথ 
এই মত্ত সমীচীন মনে করেননি--ঠার মতে কুশীনগর খুব সম্ভবতঃ নেপাল 
রাজ্যের মধ্যে, ভবেশ্বরী ঘাটের খুব কাছে, রাপ্তি ও গণ্ডকের সঙ্গমস্থলে 
অবস্থিত ছিল! 

বুদ্ধদেব নিজে তাঁর ধর্মমত লিপিবদ্ধ করে যাননি। তার মৃত্যুর পর শিষ্যরা 
সমবেত হয়ে তার উপদেশাবলী সংগ্রহ করেন। শিষ্যদের চারটি ভা হয়। 
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বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরে রাজগৃহে প্রথম, এবং মৃত্যুর একশত বৎসর 
পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় সভা হয়। সম্রাট অশোকের বাজত্বকালে পাটলিপুত্রে 
এবং কনিফের রাজত্বকালে কাশ্মীরে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ সতা হয়। 
শিষ্যদের কতৃক সংগৃহীত বুদ্ধের উপদেশাবলী ব্রিপিটক নামে খ্যাত। ত্রিপিটক 
সম্বন্ধে সাহিত্যের অধ্যায়ে বলেছি। 
বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন, এটাই প্রচলিত ধারণা । তিনি ভগবান সম্বন্ধে 
একেবারে নির্বাক-আছেন বা নেই এ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেননি। 
কাজেই তিনি আস্তিক্যবাদ প্রচার করেননি, শুধু এ কথাই বলা চলে। তিনি 
নাস্তিক ছিলেন এমন উক্তি যুক্তিঘুক্ত নয়। খুব সম্ভবতঃ নাস্তিক শব্ধ প্রথম 
ব্দনিন্দুক হিসাবে বুদ্ধের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। পরে নাস্তিক বলতে 
আমরা সাধারণতঃ যে অর্থ বুঝি তাই আরোপ করা হয়েছে। বুদ্ধ সৎকধের 
উপরেই খুব জোর দেন। তার মতে মানুষ নিজ কর্মবলেই নির্বাণ ল[ত করতে 
পারে। তীর নির্দেশিত অষ্ট পন্থা অবলম্বন করে চললে জীব দুঃখ থেকে নিবি 
লাত করে অর্থাৎ জীবের পির্বাণ প্রাপ্তি হয়। এই নির্বাণ লাতই বুদ্ধের মতে 
ভাঁবের চরম কাম্য। বৈদান্তিক যাঁকে ব্রঙ্গপ্রাপ্তি বা বরঙ্গজ্ঞান লাভ, বৈষ্ণব 

যাঁকে গাহুজ্য খা সালোক্য মুক্তি, যোগী যাকে কেব্ল্য মুক্তি বলেন, বুদ্ধ 
তাকেই নির্বাণ বলেছেন। শুধু ভাষার হেরফের যাত্র। সমাধি বলতে যেমন 
মৃত্যু বোঝায় নাঃ শিধাণ অর্থ তেমনি মৃত্যু নয়। বুদ্ধ কর্মফল এবং পুন্জন্মবাদে 
বিশ্বাস করতেন, কিন্তু আত্মার' অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। পুনর্জন্মবাদ 
বুদ্ধের জন্মের পৃবেই হিনুসমাজে এতটা সুপ্রতিষিত হয়েছিল যে বুদ্ধ কোনে 
প্রকারের বিচার না করেই তা মেনে নিয়েছিলেন। খগ্েদে পুনর্জন্মবাদ নেই, 
এটি ভিনটারনিটুস ও ম্যাকূডোনেলের মত। তবে শতপথ ব্রাহ্গণে নিশ্চিত- 
তাবে পুনর্জনোর উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য ও বৃছদারণ্যক উপনিষদে পুনর্জন্ম- 
বানে স্ুপ্রতি্টিত। বুদ্ধের কর্মবাদের শ্চনাও বৃহদারণ্যক উপশিষদে দেখতে 
পাই। জীব তবিষ্ুতে কোথায় কি ভাবে জন্মগ্রহণ করবে, তা তার নিজ 
কর্মের উপর নির্ভর ধরে তা বৃছদারণ্যক উপশিষদে রয়েছে। বৌদ্ধধর্মে এই 
কম্বাদ পরিপূর্ণ বূপ লাত করেছে। 

বুদ্ধ একদিকে যেমন ভোগ বিলামের বিরোধী ছিলেন, অপরদিকে তিনি 
কৃচ্ভুসাধন করাও তেমন পছন্দ করতেন না। তিনি মধাপথাবলম্বী ছিলেন) 


4৬ প্রাচীন ভারভীয় সত্যতার ইতিহাস 


গীতায় ভগবানও স্পষ্টভাবে বাক্ত করেছেন, "ছে অস্কুম, অতি ভোজনকার 
উপবামশীল, অধিক জাগরণশীল ব! অভিশয় লিজ্রালু বাক্তি যোগী হত 
পারেন না+-তগধান যুক্ত-আহার বিছারের উপয়েই জোর দিয়েছেন 
গীতার এই মতের সঙ্গে বুদ্ধের যত ম্পরভাবে এক, যুদ্ধ বৈদিক যাগ 
বিরোধী ছিলেন। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ফাগযজ এমন অবস্থায় এটে 
পৌঁছেছিল যে হঙ্গযানের ভক্তি থাকুক বা না থাকুক নিযমযতো বত হলে। 
ফল লাভ হবে, আর অনেকের পক্ষেই যজ্ঞ ব্যয়বছল ও কইপাধ্য হটে 
উঠেছিল। তাই বুদ্ধ কর্মমূলক ব্যয়বহৃল ভক্তিহীন বিধিমতো যাগযজ্ঞেঃ 
বদলে ব্যয়সাপেক্ষ সতকর্দের কথাই বঙলললেন। যাগযজ্ঞে ভগবদ্‌ ভক্তির 
কোনো কথা ছিল না-_বুদ্ধের যতবাদেও তা 'নেই। যাগযজ্ঞকে একদল 
লোক উত্তম কর্ম মনে করতেন। বুদ্ধও উত্তম কর্ম (সম্মা কন্বস্ত) করছেই 
বলেছেন। তবে তফাৎ এই যে তিনি যাগযজ্ঞকে উত্তম কম বিবেচনা না 
করে, বর্ঠমানে দেশে উত্তম কর্ম সম্বন্ধে যা গ্রচলিত ধারণা তাকেই উত্তম 
বলে বিবেচনা করেছিলেন। এই ছুয়ের মধ্যে মূলগত পার্থকা নেই, বরং 
ব্যয়বছল যন্দ্রের বদলে ব্যায়সাপেক্ষ সৎকদবাদ প্রচার যাগযজ্ঞেরই যুক্তিসঙ্গত 
পরিণতি । 
বুদ্ধের অ্ট পছ্থার মধ্যে সম্যক ধ্যান ( সম্মা সমাধি ) অষ্টম প্থা। সিত্ত, করুণা, 
যুদিতা, অই্টচি ও উপেক্ষা ভাবনা এই পাঁচ প্রকারের ধ্যান মাক ধানের 
প্ুধান রূপ | এই দমন্ত ভাবনার অর্থ যথাক্রমে স্থজীবে মৈত্রী কা প্রেম, 
ভীবের দুঃখে করুণা বাঁ দয়া, অন্তের আনলে আনন্দ, দেই অপবিত্র এরূপ 
চিন্তা, ও লোকের ভালোবাসা বা ত্বণা প্রভৃতি সব বিঃয় ওঁদাসীন্ত। 
দ্ধের ধম যেমুখ্যতঃ প্রেমের রা এ থেকে তা নুল্প্ ৷ পাতঞজল দশনের 
“মৈত্রী, করকণা, মুদিতা, উপেক্ষানাং সুখ ছুঃখ পুণ্যা পুণ্য বিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্ত 
প্রসাদনম্-_ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, সখ, ছঃখ, পুণ্যাপুপ্য গ্রনৃতি 
ভাবনা দ্বারা চিন্তপ্রসাদ লাভ করে-_এই বাক্যের সঙ্গে সম্যক ধানের উকা 
ক্টিকের মতো স্বচ্ছ । 
মিসেস্‌ হিজ ডেভিস্‌ তার বৌদ্ধধর্ম সন্স্কীয় পুস্তকে জার্মান পণ্ডিত পিসেলের 
একটি যত উদ্ধত করেছেন--গার্ষের ও জ্যাকবির মতো এটা আমার নিশ্চিত 
মত যে বুদ্ধ তার দর্শন সাম্ধ্য ও পতগ্রলির কাছে ধার করেছেন ।” প্রশ্ন উঠতে 
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পারে পতঞ্জলি সম্ভবতঃ খুষট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক, বুদ্ধ তার কাছ, 
থেকে ধার করলেন কি করে! বুদ্ধের পূর্বেও যোগ সন্ধে জ্ঞান নু্রচলিত, 
ছিল, পতঞ্জলি সে সমস্তকে স্থত্রাকারে রূপ দিয়েছেন মাত্র। এখানে পতগ্রলি 
শব খুব সন্ভবতঃ যোগ্শান অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কৌটিন্যের সময় 
শিক্ষার অঙগীভুত ছিল, কাজেই রঃ গ্ব চতুর্থ শতাবীর আগেই 
যোগশাঙ্ের তান ভারতে বেশ প্রতিপত্তি লাত করতে পেরেছিল । 
সা্যদর্শনের সঙ্গেও বৌদ্ধধর্মের অনেক সামঞন্ত আছে। বৌদ্ধধর্মের 
গোড়াকার কথা জন্ম, রোগ, বাধক্য ও মৃত্যু ছঃখের এবং এই ছুঃখের নিবৃত্তি 
সাধন করতে হবে। সাঙ্যদর্শনের আরম্ভ দুঃখ থেকে । ঈশ্বররুষ্ণের সাঙ্খ্য- 
কারিকার প্রথম প্লোকে রয়েছে ছুঃখ তিন প্রকারের, তার তাড়নায় ছ্বুঃখ 
নিবৃত্তির উপার জানতে ইচ্ছ! হয়। বুদ্ধ এই ছুঃখ নিবৃত্তির উপায় দিয়েছেন অষ্ট 
পদ্থা অবলগ্বন, আর সাঙ্যমতে প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান সম্যক উপলদ্ধি 
হণেই জীবের মুক্তি। এরকম আরও সৌসানৃপ্ত রয়েছে, কিন্ত এ সব সৌসাদৃস্ 
সত্বেও বুদ্ধ যে সাত্ধোর কাছ থেকে ধার করেছেন, এ কথা বলার পক্ষে যথেষ্ট 
ঘুক্তি আছে বলে মনে হয় না। যেমন সামগ্রন্ত রয়েছে তেমনি অসামঞন্তও 
আছে। বৌদ্ধধর্ম সাঙ্ঘের মূল প্রন্কৃতি বা নিক্ষির পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার 
করে মা। বুদ্ধ এবং কপিল উভয়েই উপনিষদ থেকে অনেক জিনিস 
গ্রহণ করেছেন। 

বুদ্ধের ধর্ম প্রেমের ধম। বুদ্ধ অহিংকাকে তার ধর্মের মধ্য স্থান দিয়েছেন। 
কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে অনেকে তার সম্মতিক্রমেই মাংদ খেতেন। যতক্ষণ 
পযন্ত অপরিমিত ভোভ্রন ন! করে, ততক্ষণ তিক্ষুরা যে অঞ্চলে বাস করে 
সেখানকার প্রচলিত খাঞ্যই গ্রহণ করতে পাবে, আহার সম্বন্ধে এই-ই বুদ্ধের 
নির্দেশ। বুদ্ধ নিজেও মাংস থেয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জৈনধর্মের 
এটাই প্রধান পার্থক্য। 

বৃদ্ধ প্রথম শুধু পুরুষদের তীর সন্ন্যাসী-সঙ্ঘনক্ত করতেন। বুদ্ধ তাঁর 
জীবিতকালেই এক সন্ন্যাসী-লঙ্ গঠন করেন। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার 
উপরই তিনি বেশি জোর দ্দিতেন। বৌদ্ধ সন্যাসীদের তিক্ষু বলে এবং 
ভিক্ষুদের মধ্যে ধারা জ্ঞানে গুণে বুদ্ধ তারা থেরা (বুদ্ধ) নামে খ্যাত। 
শুদ্ধোধনের মৃত্যুর পর বুদ্ধের বিযাতা মহীপ্রজাপতি বুদ্ধের কাছে গিয়ে 








্. তিনবার অস্বীকার করেন। তখন আনন্দ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাস! 
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মহিলাদের তীর সঙ্বভৃক্ত করার জন্য শনুবোধ আনালেন। বৃদ্ধ তাকে 
তিনবার প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরে বৈশাল' চলে বান। মহা প্রন্থাপতি 
প্রাণের আবেগে নিজের চুল কেটে হলদে কাপড় পরে শাকাগমণীদের নিয়ে 
পারে হেঁটে বুদ্ধের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধের দরজার বাইরে 
তাদের ধূলায় ধূদর ্বীতপদ ও রুণ্তমান অবস্থায় দেখে আনন্দের দয়া হল। 
আনন বৃদ্ধের কাছে তাদের পক্ষ হয়ে অন্থরোধ পানালেন, বুদ্ধ পুনরায় 
বেন, মিছিলারা 
ফি গৃহত্যাগ করে তথাগতের নিরদষ্ট পথে সংঘম ও নিয়মের সঙ্গে চলেন তবে 
তার! শ্রেষ্ঠ পদলাভের যোগা হতে পারেন কি ?' “পারেন, প্রত্যুতরে বুদ্ধ এই 
কথা বলাতে আনন্দ পুনরায় তাদের মজ্ঘতুক্ত করতে অচগুরোধ করলেন। 
আটটি কঠোর নিয়য পালন করার সর্তে, অত্যন্ত দ্বিধা সহকারে, বুদ্ধ 
মহাপ্রজ্জাপতিকে সজ্ঘভৃক্ত করতে রাঞ্জী হলেন। কিন্তু এ কাঞ্র বুদ্ধের 
মনঃপুত হয়নি, তিনি বলেছিলেন, “মেয়েদের স্ঞ্যতুক্ত করা ন! ছলে যদি এই 
ধ হাজার বৎসর বিশুদ্ধ থাকত, মোয়রা আসাতে পাঁচশত বৎসর বিশ্দ্ধ 
ধাকবে।” ভিক্ষুনীদের মধ্যে বারা জ্ঞানে গুণে বৃদ্ধা ছিলেন ফাদের থেরী 
(বৃদ্ধা) বলত | বৃদ্ধের সজ্ঘ কোনো জাতিভেদ ছিল না। পতিতা রযণীরাও 
তার সঙ্বহৃক্ত হয়ে থেরী হয়েছেন। বুদ্ধের ক্্যামীস্জর গণততন্্নূলক ভিত্তির 
উপর প্রতিহত ছিল, সমস্ত কাজই অধিকাংশের মতাছুসারে শিশন্ত হত। 
কিন্কু ভিক্ষুণীদের স্থান ভিক্ষুদের সমান ছিল না। ভিক্ষণীসঙ্ঘ তিক্ষুপজ্বের 
: অধীনস্থ ছিল। 

বুদ্ধ মানু ছিলেন, নিজ সাধনার বলে উন্নতির উচ্চমোপানে আরোহণ 
করেন। কিন্তু পরবতীকালে ভক্তদের কৃপায় তিনি অতিমানব হয়েছেন এবং 
তার সম্বন্ধে অনেক অপ্রারত গল্প চলে আগছে। কুসংস্কাং ও অজ্ঞতা ধনের 
সাথী হয়ে ধর্মকে অপ্রাকৃত অদ্ভুত পরিণত করে, এ শুধু বৌদ্ধধর্মের নয় 
প্রায় সকল ধর্মের ভাগ্যেই অল্লাধিক ঘটেছে । বিংশ শতাবীতেও অন্যদিকে 
স্রবুক্তিগম্পর পঞ্ডিত ধর্মের নামে বিডারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে, একেবারে 
অসম্ভব জিনিস বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। 

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খুষ্টধর্ষের অনেক সামন্ত আছে, এমন কি অনেক পণ্ডিত 
মনে করেন খুষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্মেরই নৃতন বা গিরিয় সংস্করণ মাত্র। যদিও এ 
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মত নিশ্চিত এঁতিছামিক তিত্তির উপর প্রতিঠিত একথা! বলা চলে না, তথাপি 
উয় ধর্মের আশ্চর্য একা, বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতা এবং ৃষ্টের জন্মের পূর্বে 
সিরিয়া অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ষের প্রচার এই সমস্ত বিচার করে ৃষ্ধর্ম যে বৌদ্ধ- 
ধর্মের কাছে খণী একথা বিশ্বাস করতে ্বতই প্রবৃত্তি হয়। 
ছুই ধ রই মূলগত লত্য এক বুদ্ধ তৃষ্ণাকে ( তন্হা ), সমস্ত ছংখের এবং যীন্ত 
কুবাসনাকে পাপের মূল কারণ যনে করেন এবং উভয় লোকশিক্ষকই ক ছ্াখ 
বা পাপের নিবৃত্ি সাধন তাদের ধর্মের সার বাণীরপে প্রচার করেছেন। 
“তুমি তোমার আত্মীয়কে ভালোবাসবে এবং শক্রকে দ্বপা করবে+--.ুদ্ধ 
ও যী স্বইজনই এ নীতি পরিবর্তন করে অক্রোধ, দয়! ও প্রেমের ধর্ম প্রচার 
করেন, যীণ্ডও বুদ্ধের মতো শিষ্যদের জগতের সমস্ত লোকের কাছে তার 
বাণী প্রচার করতে বলেছিলেন। যীস্তও বুদ্ধের মতো নিট ভিাতি 
প্রচার করতে যেতেন । 
বুদ্ধ যেমন সারনাথের মুগদাবে প্রারস্তিক উপদেশ-বাণীতে তার ধর্মমত 

ক্ষেপে বিবুত করেন, যীশুও তেমনি ভার গিরিপ্রবচনে খুষ্টধর্মের সার মর্য 
বাক্ত করেছেন। বুদ্ধ ও যষীশ্ত উভয়েই ধর্যজীবনে মার বা শয়তানের ছারা 
গ্রলোভিত হয়েছিলেন । বুদ্ধ যেমন শাক্যপিংহ নামে প্রসিদ্ধ, যীত্তর ভক্তগণও 
তেমনি তাঁকে ডেভিড ,নামক রাজবংশের সিংহ বলে অভিহিত করেন। 
যীন্ড এক স্বস্তিকধারী লযাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ইনি কে 
তা প্রতিহ্থামিকরা এখনও স্থির করতে পারেননি । তবে প্রাচীনকালে 
ভারতীয় ধর্ম ভিন্ন অন্ত কোনো! ধর্ষে স্বস্তিকধারী সন্ন্যালী হওয়ার প্রথা ছিল 
বলে জানা নেই। ভিনি তারতীয়ও হতে পারেন, বা ভারতীয় ধর্মের 
প্রভাবে ত্র দেশীয় লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তাও হতে পারে। 
বুদ্ধের প্রধান তক্ত সংখ্যা ১২ জন--যীশুরও তাই, তন্মধ্যে আনন্দ জন্-এর কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়। বুদ্ধের শিষ্য দেবদত্ত যী হুশিষ্য জুডার মতো! বিশ্বাসঘাতকের 
আচরণ করেছিল এবং উভয়েরই শোচনীয় পরিণাম হয়” (শ্রয়ডার )। 
নটা অন্থপালি যেমন বুদ্ধের পদতলে বসে উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি 
বীস্তর পদতলে বসেও অনেক পতিতার উপদেশ নেওয়ার কথা লিপিবদ্ধ 
আছে। অন্পালি একজন শ্রেষ্ঠ বৌধ্ধ-হিক্ষুণী হয়েছিলেন। তাকে যীত্তর 
একাস্ত অঙ্গরক্ত শিষ্যা মেরি ম্যাগ্ডেলেনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 








ডি প্রাচীন ভারতীয় দাতার ইতিহাস 


প্রাচীন বৌদ্ধ ও থু সন্ামীদের জীবণয্য: রর নিয়ম প্রায় অক্ষর; এক 
ছিল। 'মধ্যযুগে ইউরোপীয় খৃষ্টানদের নয়কের ধারণা, বৌদ্ধদের নবকের 
চিত্রের সঙ্গে সামজ্াপর্ণ তফাৎ এই হে ভর তপর্ষের যারণায় অন্থ নরক, 

ব্ণমা ও ভোগ নেই” ( কার্ন) নি 

বৌদ্ধধর্মে যে সমস্ত গল্প ৬ আছে ভাঁর সঙ্গে রে গলসমূ্েরও বেশ 
সৌসাৃশ্ত রয়েছে। বুদ্ধ যেমন একখানা পিষ্টক দিয়ে পাচশত অত্যাসীকে 
খাইয়েছিলেন, বীন্তও তেমনি পাঁচখানা কটি ও টি মাছ দিয়ে পাচ হাজার 
লোককে খাইয়েছিংলন | কুমারী মেরির গর্ভে ঈশ্বরের অবতায়ের প্রবেশ 
এবং বুদ্ধের মিজ্ঞ ইচ্ছায় জগতের কল্যাণের জন্য অছামায়ার গর্ভে প্রবেশ। 
বৌদ্ধ ভিক্ষুণী শুতা যেমন প্রেমনিবেদনকারী ছৃশ্চরিত্র হুবকের হাত থেকে 
উদ্ধার পাওয়ার জন্ত নিঞ্ছের স্থন্দর চক্ষুদ্বটি উতৎ্পাটিত করে দিয়েছিলেন 

থৃষ্ট সন্যাসিনী লুসি ও ব্রিগিটাও তেমনি নিজেদের চোখ উৎপাটিত করে 
দিয়েছিলেন । 

উদ্বাহরণের সংখ্যার বাড়িয়ে লাত লেই। ছুই ধর্ষের মধ্যে আশ্চ্ব এবং 

অদুত সামগ্রহ রয়েছে । যীশুর জন্মের ছুই শত বতৎগরের অধিক পুর্বে সম্রাট 
অশোকের সময় পিরিয়া অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রচারকগণ তথাগতের বাণা প্রচার 
করেছিলেন । কাজেই বীশুর বৌদ্ধবর্মভাবের হারা প্রভাবান্বিত হওয়া মোটেই 
অসম্ভব নয়। , 

বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত । তন্মধ্যে হীনযান ও বহাযান এই দুইটি 
প্রধান শাখা | হ্বীনযান যতাবলম্বীর উদ্দেশ শিজের নির্বাণ লাত, কিন্তু 
মহাযান যতাবলম্বী নিজের নির্বাপলা্ভকে খুব বড় জ্িশিন মনে করেন না, 
সকল প্রাণীর নির্বাণলাত ঠাদের উদ্দেশ্য । এই জন্যই ভারা শি:জদের মতকে 
মহাযান বা নহা (শ্রেষ্ঠ ) পদ্থা বলে অভিহিত করেন এবং খঞ্ঠ মতকে হীনযান 
বা হীন পন্থা আখ্যা! দিয়েছেন। হীন্যান মতে শুধু সপ্র্যাসী-্জীবনেই নির্বাণ 
লাভ সম্ভবপর কিন্তু মহাযান মতে একদিকে পর্বঘীবে প্রেম এবং অপরদিকে 
পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে বুদ্ধের পুজা! দ্বার! গাহস্থা-জীবন-যাপনক:শী 
রাজা, মুর, ব্যবসাদার, ব্রাহ্মণ ও পরিয়! নিজ নিজ অবস্থায় থেকেই নির্বাণ 
লাভ করতে পারেন। এই পার্থক্য রোম্যান ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টান্টদের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 





ধর্ম | ১ 
এক জন্প্রদায় ব্যতীত সমস্ত হীনঘান যতাবলম্বীদের পুস্তক পালি ভাষায় ও. 
মহাযান সম্প্রদায়ের পুস্তক সংগ্কত তাষাল্জু লিখিত। পালি গ্রন্থেও বুদ্ধ 
অতিমানুষ, তার ম্মারক (দাত প্রভৃতি ) ভক্তি শ্রদ্ধার বস্ত। হীনধান 
সম্প্রদায়ভুক্ত লোকোত্বরবাদীদের মতে বুদ্ধ সাধারণ মানুষ নন, লোকোত্বর 
বক্তি-মমন্ত লোককে লঙ্গ দেওয়ার মালসে কতকটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত 
অবতীর্ঘ হয়েছিলেন। কিন্তু মহাযান মতে বুদ্ধ দেবাদিদেব, তার দেহধারণ বা 
পরিনিধাণ লীলা মাত্র 1 'সন্ধরষপুগুরীক' মহাযান সম্প্রদায়ের প্রধান ্রস্থ। 
মহাধান মত কোন সময়ে উত্ভৃত হয়েছে একথা নিশ্চিতরূপে বলা শজ। ঢা 
বৈশালীতে বুদ্ধের শিষ্যদ্দর যে সভা হয়েছিল তাতে মতভেদ হয়ে ছুই 
দলের হৃট্টি হয়। একদল বৈশালীর নিদ্ধান্ত অস্বীকার করে নিজেদের ভিন্ন 
সভা করেন। এই সভায় এক হাজার সন্ন্যালী একত্র হয়েছিলেন । এদের 
মহাসজ্বীক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মহাসজ্বীকদের মধ্যেও আটগ্রকার 
ভিন্ন মতবাদ উৎ্পর হয়। সেই সমস্ত মতই ক্রমে মহাষান মতবাদে 
পরিণত হায়েছে। খু পৃ দ্বিতীয় শতাব্ীতে মহাধান যত রূপ নিয়েছিল 
বলে মনে হয়। কনিক্ষের সময় ( খৃষ্টায় প্রথম শতাবী ) কাশ্মীরে যে সভা হয় 
সে সময়ে বৌদ্ধধমাবলম্বী৫ সুষ্পষ্টরূপে হীনযান ও মহাযান এই ছ্বই ভাগে 
বিতক্ত হয় গিয়েডিতেন। 
নাগাজুনিকে অনেকে মহাযান মতের প্রতিষ্ঠাত] যনে করেন। তিনি প্রতিষ্ঠাতা 
কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও তিনি যে মহাযান যতকে বেশ স্থুনিয়ন্ত্রিত 
করেছিলেন সে স্যন্ধে বিন্দুমাত্র সন্গেইও নেই । এই নাগান্ুন আর রাসায়নিক 
নাগাজজুনি একই ব্যক্তি কিনা দে কথাও বলা যায় না। 
অধিকাংশ বৌদ্ধই মহাষান যম্প্রনায়তৃক্ত। প্রাচীনকালে বৌদ্ধরা তাদের 
ধর্মের আলোক লমন্ত এশিয়া খণ্ডে এমন কি ইউরোপ আফ্রিকায়ও বিতরণ 
করেছিলেন। আঙ্রেও কোটি কোটি লোক তথাগতের ধর্ম অনুসরণ করে। 
ধর্মপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হুয়ে বৌদ্ধরা যে কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা 
বাস্তবিকই শ্রদ্ধার প্রিনিস। ভারতবর্ষের শিক্ষা, তাত্বর্য ও চিত্রশিলে বৌদ্ধদের 
দান অভুলনীয়। 
নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয় সমন্ত জগতে এক অস্ভুতকীতি। অত্স্তার চিত্রশি্প 
জগতের যে কোনো দেশের পক্ষে গৌরবের | বৌদ্ধ-সগ্রাট অশোক জগতের 


৬৬৪) 


৮২ প্রাচীন ভারভীয় সভ্যতার ইতিহাস 
শ্রেষ্ঠ সম্রাট । অশোকের মতো সম্রাট আজও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেননি। 
অস্থঘোষ, নাগাজুনি, বহবন্ধু (প্লী্চম শতাব্দী ), দিউনাঘ ( পঞ্চম শতাকী ) 
ক্ষেয়েন্্র ( একাদশ শতাবী ) প্রভৃতি গ্রন্থকার জগতের পির থাম 
পাওয়ার যোগ্া। 
মোট কথা ভারতীয় সভ্যতায় বৌদ্ধদের দাঁন অপরিমিত | কিন্ত তা | 
নবম শতাব্দী থেকেই আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্মাবলক্বীরা একরকম বিলুধ হয়েছে 
বললেও চলে। বুদ্ধের সময় হিন্দুধর্মের অবনতি ঘটেছিল, তাই তিনি 
্কার সাধন করে নিজ মতবাদ প্রচার করেন। পরবর্তী কালে অন্ত হি 
মনীষীরা বুদ্ধের অনেক জিনিস গ্রহণ করে হিন্দুধর্মের ছায়াতলে বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বীদের আশ্রয় দেন। বৃদ্ধ প্রবতিত সংস্কার অনেকটা গ্রহণ করাতে 
বৌদ্ধদেরও পৃথকতাবে থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল ন1। যেমন করে 
আমাদের চোখের সামনে মনীষী রাজা রামমোহন রায় প্রবতিত 
রাহ্মধর্মাবল্বীরা হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে যাচ্ছেন, বৌদ্ধদের সন্বন্ধেও বোধহয়: 
& রকমই ঘটেছিল। 
আচার্য শন্কর বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেছেন এই সাধারণ 
ধারণা, কিন্ত একথা বোধহয় অনেকে জানেন না যে শঙ্করকেও তৎকালীন 
গোঁড়া হিন্দুরা “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ? বলতেন । আমার মনে হয় শঙ্কর তার অসামান্ত 
প্রতিভাবলে তৎকালীন হিন্ূধর্ষের এমন রূপ দিয়েছিলেন যাতে হিন্দুধর্ম 
থেকে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম পুনরায় মূল হিন্ুধ্ের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যায়! 
ভারভুবর্ষের বাইরে সেরকম কোনো ঘটনা! ঘটেনি বলে তা হয়নি। কিন্ত 
প্রতোক দেশের বৌদ্ধধর্মেরই একটা নিজ্রন্ব রূপ আছে। 
চীনদেশের বৌদ্ধরা কন্‌ফিউসিয়াসের ভাবধারা দ্বারা প্রভাব'ধত্ত, একথা 
বললেও বোধহয় অতুযুক্তি হবে না। কন্‌্ফিউসিয়াস ও বুদ্ধে। এতবাদ ঘিশ্রিত 
করে গালাই করে ঢেলে যে আকার লাভ করেছে, চীনদেশের বৌদ্ধধর্ম তা-ই 
জৈনধর্ম- বৌদ্ধধর্য পুস্তকে গৌতমবুদ্ধের প্রতিদন্দীকধপে শিগঠনাতপুর্বের নাম 
পাওয়া যায়| ইনি বর্ধযান মহাবীর । বন্ধনশৃন্য এবং নাত নামক ক্ষত্রিয়বংশের 
বলে ঠার নাম নিগষ্ঠনাত পুত্ত। বৈশালীর নিকটব্' কগুগ্রামের নাত বংশের 
ছেলে নায়ক সিদ্ধার্থ মহাবীরের পিতা এবং তৎকালীন বৈশালীর রাজার 
ভগিনী ব্রিশলা তার মাতা ছিলেন । তিনি জিন বাঁ আত ছিলেন। তাই 


ধর্ম ৮৩ 


এই ধর্ম দৈনধর্ম নামে প্রসিদ্ধ | মঙ্াবীর জৈনধর্মের প্রবর্তক না হলেও তিনি 
এই ধর্মের উন্নতি সাধন করে অনসমাজে গ্রতিষিত করেন। জৈন প্রবাদ মতে 
মহাবীরের পূর্বে এই ধর্মের আরও ২৩ জন মহাপুরুষ বা তী্ঘনকর ছিলেন, 
মহাবীর শেষ তীর্ঘক্কর। এতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই ২৩ জনের অস্তিত্ব 
মেনে নেওয়ার যছো প্রযাণ নেই। তবে প্রথম তীর্থকর খষত ও মহাবীরের 
পূর্ববর্তী পারব তিছাসিক ব্যক্তি হতেও পারেন। জৈনমতে যহাবীরের কাল 
ৃ্ পূর্ব ৫৯৯-৫২৭ | কিন্তু আধুনিক অনেক ধতিহালিকের মতে মহাবীরের 
কাল খৃষ্ট পূর্ব ৫৪০-৪৬৮| পিতামাতার মৃত্যুর পর ৩০ বৎসর বয়সের সময় 
মহাবীর সন্ন্যালী হন। দীর্ঘ বারো বৎসর সাধনার পর তিনি কৈবল্য লাভ 
করেন, তৎপরে ৩০ বৎসর ধর্ম প্রচারের পর ৭২ বৎসর বয়সে পাটনার শস্তর্গত 
পাভাতে মৃত্ঠামুখে পতিত হন। বুদ্ধ যে পাতাতে শেষ অন গ্রহণ করেছিলেন 
মেই স্থান কুশীনগর থেকে এক দিনের পথ, কানিংহামের মতে ১২ যাইল দূরে। 
কাজেই মহাবীরের মৃত্য্থান পাা৷ আর বুদ্ধের পাভ: ছুইটি বিভিন্ স্থান। 
বৌদ্ধনির্বাণ আর জৈন কৈবল্য একই জিনিস। জৈন মতে যোগ কৈবলা 
লাঁতের উপায় স্বরূপ। যোগের তিন অঙ্গ: (১) জ্ঞান--বাস্তবের শ্বরূপ 
উপলব্ধি, (২) শ্রদ্ধা--জিনদের শিক্ষায় বা উপদেশে বিশ্বাস, (৩) চরিত্র-+সমন্ত 
অপ আচরণ থেকে শিবুত্তি। চরিত্র বলতে জৈনরা অহিংসা, গুনৃত, অন্ত, 
র্গচর্ধ ও অপরিগ্রহ বোঝেন | জৈনধর্মের তারকেন্ত্র অহিংসা। অহিংসার মাঁপ 
কাঠিতে তাদের সমন্ত আচরণ বিচার করা হয়। মিথ্যা, চৌরধ, ব্র্ছচর্যহীনত' 
ও লোত হিংসাত্বক, কাজেই পরিত্যাজ্য । এই সমস্ত নিয়ম সব্স্যাসীদের পক্ষে 
যত কঠোর ভাবে পালন করার বিখি রয়েছে গৃহীদের পক্ষে তেমন নয়। 
সন্নাসী ও গৃহীদের ব্রতকে যথাক্রমে মহাত্রত্ত ও অমুব্রত বলে। গৃহীর পক্ষে, 
বা অন্থরত অনুযায়ী জীবহত্যা না করলেই অহিংস পালন করা হয়, 
প্রার্থীর কোনো! রকমের বেদনার কারণ স্বন্ূপ হওয়া যায় তবে অহিংসা ধর্ম 
পালন কর! ছমু না, অর্থাৎ প্রাণীমাত্রকে কোনো রকষের বেঘনা না দেওয়ার 
নামই অহিংসা। 

বুদ্ধের মতে কৃম্ুস্ধন ধর্ষের অজ নয় কিছু জৈনধয়ে উপবাস ধর্মের প্রধান 
শঙ্গ। এমন কি উপবাস করতে করতে মৃত্ঠা বরণ করাও বর্মকার্ধ বলে 


রর প্রাচীন ভারভীয় সভ্যতার ইতিহান 
পরিগণিত। কঠোর ভাবে অহি:সা পালন এবং কৃ্্রসাধন এই ছুইটিই 
বৌদ্ধবর্ষের সঙ্গে দৈনধর্মের প্রধান পার্থকয। কলষিকার্ধে জীবহত্যা করতে 
হয় বলে কোনো জৈন কৃষিকার্য করে না। বৃখের সায় মহাবীরও ত্যাগের 
উপর জোর দেন এবং এক মধ্যাসী সঙ গড়ে তোলেন। রর 
. ইৈন ধর্পৃস্তককে সিদ্ধান্ত বা আগম বলা হয়। মূল বৈন মত ১৪ পৃঝে 
: (পৃঝে-প্রাচীন-গ্রগে) সহিবেশিত ছিল । মহথাবীরের প্রধান শিশুদের এই 
সমস্ত পৃব্বের দ্রান ছিল বলে কথিত আছে। জৈন প্রবাদ মতে মহাবীরের 
মৃত্যুর প্রায় ছুই শত বৎসর পরে সস্রাট চঙ্গগুষ্টের রাহ্ছতবকালে দগধে বারে! 
বৎসর ব্যাপী এক ভীবণ ছুতিক্ষ হয়। সেই ুতিক্ষের সময়ে তৈনলজ্বের প্রদান 
কতা ভত্রবান সম্রাট চন্্রগুপ্ত ও আরো অপেক নর্মাল মমতিব্যাহারে 
দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটকে চলে যান। ই্নযতে চনত সিংহাসন ত]াগ করে 
জৈন ভিক্ষু হন এবং দাক্ষিণাত্যে উপবাম করে বারা যান। ভজুবাহ 
দাক্ষিণাত্যে চলে গেলে ৃুলতদ মগধের জৈন ল্জেবর অধ্যক্ষ চলেন। ভদ্রবাতর 
অহ্ুপহ্থিতিকালে জৈনশান্ত্রের জান লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা হওয়ায় সুশত 
পাটলিপুত্রে জৈনবের এক সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় ১৪ পুক্ব 
১২ অঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু তদ্রবাহুর অস্থগামী জৈন যখন পুনরায় মগর্দে 
ফিরে এলেন তখন স্ুলভদ্রের ভক্তদের সঙ্গে ঠাদের মতভেদ উপস্থিত হল । 
মতভেদের প্রধান কারণ এই যে স্থুলভর ভক্তরা অর্থাৎ মগধের জৈনর! 
শ্বেতবন্ধ পরিধান কর্তন আর ভদৃবাইর অন্ুগাঘিগণ উলঙ্গ থাকাই জৈন- 
ধর্মের প্রধান অঙ্গ ঘনে করে উলঙ্গ থকতেন। শ্বেতবস্ত্র পরিধানকারী ও উলঙ্গ 
এই ছুই সম্প্রদায় যথাক্রমে শ্রেতা্ধর ও দিগস্থর নামে পরিচিত 
ৃষ্ট পূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাকীতে যে তের সৃষ্টি হয় ধুষ্টায় প্রথম শশ্পার্ধাতে তার 
ফলে জৈনরা পাকাপাকি ভাবে ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। দিগম্বররা 
পাটলিপুতররর সভায় স্থিরীকত দ্বাদশ অলের প্রামাণা স্বীকার করেন না। 
আঁবার শ্বেতাম্বরদেরর এই শাস্্ও বিশূঙ্ঘল হয়ে নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়, 
তাই খৃষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীতে দেবদ্ধিগণিক্ষমশ্রমণের সভাপতিত্ব গুজরাটের 
অন্তর্গত বলতি নামক স্থানে শ্বেতাম্থরী জৈনদের এক সভা হয়। এই সতার 
সময় দেখা গেল যে সদশেষ দাদশ অঙ্গ একেবারে লুপ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং 
ফোনে! রবমেই উদ্ধার করা সম্ভবপর নয়। এই দ্বিতীয় জৈন লতার ফলে 


ধর্ম ৮৫. 
এগারো অঙ্গই লিপিবদ্ধ হয়। একথা বলাই বাছন্য যে দিগস্বর নমপ্দায় দ্বিতীয় 
সভায় লিপিবদ্ধ এগার অঙ্গের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না! তারা বলেন শুধু. 
১৪ পৃক্ষের জ্ঞানই যে প্রাচীনকালে নষ্ট হয়েছে তা নয়, মহাবীরে বা 
৪৩৮ বৎসর পরে শেষ মপর্ণ এগার-অবিদ্‌ মারা যাঁন রং তার পরের র্‌ 
শিক্ষক! রে! কম অঙ্গবিদ্‌ ছিলেন, অবশেষে মহাবীরের মৃত্যুর 
৬৮৩ বৎসর পরে সমস্ত শের জ্ঞান লোপ পেয়েছে' (ি্টরনটি)। 
পরে যদিও মুসলমান সম্রাটদের রাজত্বকালে দিগন্থর জৈনরা সামান্ত কাপড় 
পরতে বাধ্য হন তথাপি আজ পরন্তও জৈনদের যধ্যে ছুই সম্প্রদায় বিজ্তমান। 
দিগম্বরদের মতে মেয়েরা কৈবল্য লাভের অধিকারী নন কিন্তু শ্বেতা্ঘররা স্তী- 
পুরুন উভয়কেই সমা'ন অধিকারী মনে করেন। | 
বৌদ্ধধর্মের হতো জৈনধর্মও প্রেমের ধর্ম । জৈনরাঁও বৌদ্ধদের মতো বৈদিক 
যাগ-যজ্জের বিরোধী | মহাবীরও বুদ্ধের মতো ভগবান সম্বন্ধে কিছু বলেননি। 
উভয় মনেই জাতিতেদের স্থান নেই। মহাবীর প্রাক্কাত বা কথ্যভাষায় তার 
মত প্রচার করেন এবং জেন ধর্মপুস্তকসমূহ “অধবাগরী? নামক প্রান্ত ভাষায় 
রচিত। জেনরা কম ও পুনজন্মবাদে বিশ্বাস করেন এবং আত্মার অ্তিত্বও 
শ্বীকার করেন। ছুই ধ্মই হিন্দুর সকল সম্প্রদায়ের মতে! নৈতিক পবিত্রতার 
উপর খুব জোর দিয়েছে । 
পতঞ্জলির যোগশান্ত্বের মতবাদের সঙ্গে বৌদ্ধবতের সামঞ্রন্ত দেখিয়েছি, 
জৈন মতের সঙ্গে সামলন্তও দুম্প্ট। পাতঞ্জল দর্শনের সাধন পাদে রয়েছে, 
“অহিংস সভ্যান্তোয় ব্রহ্ষচর্যাপরিগ্রহাযমাঃ 1 জৈনচারিত্র আর এ সর্বাংশে 
এক | দ্ৈনদের মনস্থির করবার জন্য যে ৬ বিবি আছে তাতেও মৈত্রী, 
করুণা, মাধাঙ্ (অন্যের অপকহের গতি উদাসীন্ত ), ও প্রমোদের (অন্ঠের 
সদগুণের উপর জোর দেওয়ার অভ্যাস ) ব্যবস্থা রয়েছে৷ জৈনধর্ষ বৌদ্ধধর্মের 
মতো ভারতবর্ষের বাইরে প্রচারিত হয়নি কিনব আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধ্ম যেরকম 
ভারতবর্ষ থেকে একরকম বিলুপ্ত হয়েছে জৈনধ্ম তা হয়নি। এখনও 
একদল প্রতিপত্তিশালী ভারতবাসী উৈন সম্প্রদায়-তৃক্ত | বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধযের 
পার্থকা কঠোরভাবে অহিংসাত্রত পালন ও কৃচ্ছুসাধনের মধ্যেই বিশেষভাবে 
বর্তমান একথা আগেই উল্লেখ করেছি। 
ভারতীয় সভ্যতার ইতিহামে জৈনদের দানও কম নয়। প্রত্যেক জৈনমঠই 








৮৬ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 

একটি শিক্ষার কেন্ত্র ছিল। উনবিংশ শতাবীতে বিউহলার কান্ধেতে দুইটি জৈন 
মন্দিরে ত্রিশ হাজার পুস্তকের পাগুলিপি দেখেন। ম্যাকভোনেলের মতে, 
তীরা সংঙ্কতে ব্যাকরণ, জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় পুস্তক এমন কি খাটি সাহিত্যও 
রচনা করেছিলেন । তারা দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহ্র শ্রীবৃদ্ধি লাধনে, ক্যানারি, 
তামিল ও তেলেও সাহিত্য-চর্ায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন কাজেই 
জৈনরা ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক মূল্যবান স্থান অধিকার 
করে আছেন ।” চিতোরের জয়স্তস্ত (৯০ থুষ্টাব ), আবু পর্বতের, গুজরাটের 
অন্তর্গত পালিতানার ও গিরনারের জৈন মন্দি়সমূহ জৈন-স্থপতি-শিল্পের 
উতৎ্কর্ষের পরিচয় দেয়। কুমারশ্বামীর মতে ভারতবর্ষে কাগজের উপর 
অঙ্কিত চিত্রশিল্পের মধ্যে জৈন চিত্রশিল্পই প্রাচীনতম। জৈন সাধু 
হেমচন্ত্রের (১০৮৯-১১৭২ থুষ্টা ) সর্বোতোমুখী প্রতিতা ছিল। তাকে জৈনরা 
কলিকালসর্বজ্ঞ আখ্য! দিয়েছিলেন । সনি জৈন ধর্মপুস্তকের ভাষ্য ব্যতীত 
ব্যাকরণ, ছন্দ, তর্কশান্তর প্রভৃতি সম্বন্ধে পুস্তক ও অভিধান প্রণয়ন করেছিলেন! 
উমান্বাতি বা উমান্বামিন্‌ (পঞ্চম বা সপ্তম শতাকী), অমিতগতি (একাদশ 
শতাব্দী ), সিদ্ধষি (দশম শতাকী ), হরিভদ্র (নবম শতাকী) প্রন্তি. জৈন 
পণ্ডিত ভারতবর্ষের গৌরবের পাত্র । হরিভাদ্রের বড়দর্শন-সমুচ্চয়ের পরিশিষ্টে 
চারকদর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিত আছে। 

জৈন ও বৌদ্ধধর্ষের ম্মছিংসাবাদ পরবর্তীকালে হিন্দুসমাজের উপর খুব প্রভাব 
বিস্তার করেছে। কিন্কু এর অর্থ এই নয় যে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম থেকেই ভারতবর্ষে 
অভিংসাবাদের হৃষট্টি। তবে জৈনরা যেরকম অহিংসায় বিশ্বাসী ত! যোটেই 
কার্যকরী নয়। জগতে সবাই যদি তাদের অনুকরণ করে কৃষিকার্য বন্ধ করে 
দিত তাহলে জগতে ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনই থাকত না। জৈ৭ ও বৌদ্ধধর্মে 
সত্যের উপরে খুব জোর দেওয়া হয়েছে। উপনিষদদের খষি এর্ঝলভের উপায় 
শ্বরূপ বলেছেন “সত্যেন হি লভ্য স্তপসা সম্যক জ্ঞানেন ব্রহ্গচর্যেন নিত্যম্_- 
সত্যকে অবলম্বন 'করেই ব্রদ্ষলাত করা যায়, তপন্া, সম্যকঞ্জান ও নিত্য 
তহ্ষচর্য পালনের দ্বারাও যায়। সত্যের স্থান এর চেয়ে উপরে আর কি হতে 
পারে? উপনিষদের মতে ব্রঙ্গলাতই জীবের চরম লক্ষ্য । উপনিষদ গ্রাগৃবৌদ্ধ- 
বুগের। পরিশেষে আমার নিশ্চিত মত, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম হিন্দুধর্মের ছুইটি 
শাখা মাত্র বুদ্ধ ও মহাবীর এই ছুই মহাগুরুষ সমগ্লোপখোগী পরিবর্তন করে 
তৎকালীন হিন্তুসমাজের কল্যাণই সাধন করেছিলেন। 


ধর্ম ৮৭ 
সনাতন হিন্দুধর্মের বিতিন্ সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করেছি। 
স্বাধীন চিন্তার এমন সর্বতোমুখী বিকাশের দুযোগ ধর্মজগতের ইতিহাসে 
আর কোথাও আছে বলে জানি না। কিন্তু যত বড় পঙ্ডিতই হন না 
কেন তার চিন্তাশক্তির প্রথরত1 ভারতবর্ষের কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মমত 
নিয়স্্রিতি করেনি। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ভিত্তি উপলন্ধিভূত সত্য। স্বাধীন 
চিন্তা যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যে না! গিয়ে পৌছয় ততক্ষণ তার মূল্য নেই। 'তুমৈব 
নুখম্‌ নাল্লে মুখমন্তি'-উপনিষদের খষির এই মহাবাক্য সব ধর্মসম্প্রদায়েরই 
অন্তরের কথা । সমস্ত সম্প্রদায়ই ত্যাগ, পতিব্রতা, প্রভৃতি সদ্‌গুণের উপর 
জোর দিয়েছে । সমস্ত সম্প্রদায়েরই একমাত্র লক্ষ্য পরমপদ লাত। যে যে পথের 
সন্ধান পেয়েছে মে সেই পথ দিয়েই সমুদ্রে ছুটে গিয়েছে, অন্য কোনো 
দিকে লক্ষ করেনি। বহু নির্মলসলিলা শ্রোতম্বতী যেমন আসযুদ্র হিমাচল 
তারতবর্ষের সব প্রদেশকে সরস ও উর্বর করছে, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন 
সম্প্রদীয়ও তেমনি বিভিন্ন মনোবুতিসম্পন্ন মানুষের নিজ নিজ প্রকৃতি 
অনুযায়ী ধর্মভাবের বিকাশের পরিপূর্ণ হ্ুযোগ দিয়েছে। বৈচিত্রের মধ্য 
দিয়ে যেমন বহির্জগতের মাধুর্ব ও সজীবতা পরিশ্দুট হয়ে ওঠে, ধর্ম- 
ভীবনের এই বৈচিত্র্যও তেমনি প্রকৃতির দুর্লক্বা নিয়মে ভারতবর্ষের ধর্মকে 
মধুর ও জীবন্ত করে রেখেছে। প্রত্যেক যায নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী 
ধর্পপালন করবে এই শাশ্বত সত হিন্দু চিরকাল যেনে চলেছে বলেই: 
ভারতবর্ষে ধমের নামে রক্তগঙ্া প্রবাহিত হয়নি, পুণ্যসলিলা প্রেমজান্কবীই 
প্রবাহিত হয়েছে । নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও হিন্দুধর্মের এই অস্তরনিহিত শাশ্বত 
সত্য তাকে জগতে মহীয়ান করে রাখবে এই আমার বিশ্বাস। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বিরান 


ভারতবাসী শ্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ, বস্ততজ্্তাীন ভাবাতিশধ্য তাদের চরিত্রের 
প্রধান লক্ষণ-একথা কোনো কৌনো ইংরেজ এতিহাসিকের কপায় বিরাষ- 
বিহীনভাবে আমাদের কর্ণকুছরে ধ্বনিত হয়েছে। সেই কুশিক্ষার ফলে 
অনেক ভারতীয় পণ্ডিতও বলতে আরস্ত করেছেন, ভারতবর্ষ চায় সৌন্দ্য, 
দুষমা, আলো" মলয়-বরাতাস, বকুল-ভুইয়ের প্রাণ-মাতান গন্ধ, বাস্তবের সঙ্গে 
তার কোনো যোগাযোগ নেই। ভারতবর্ষের বহিঃগ্রকৃতিই নাকি এর জন্য 
দায়ীণ প্রাচীন ভারতে অন্ন আয়াসেই খাওয়া দাওয়া জুটে যেত বলে 
জীবন সংগ্রামের কঠোরতা মোটেই ছিল না, সুতরাং জগত, মায়া, সম্পরজ্ঞাত। 
অসম্প্রজ্ঞাত, সমাধি, তাল পড়ে টিপ শব্দ হয় নাটিপ করেত পড়ে এই 
সমস্ত আলোচনা করার যথেষ্ট স্বযোগ মিলেছিল, তাই ভাঃবর্ষে কাবা ও 
দর্শনের ছড়াছড়ি, কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো চর্চা হয়নি--এনপ প্রচার খুব 
দুনিয়্ত্রিতভাবেই হয়েছে । 

তারতবাসী বাস্তব ব্যাপারে অপটু একথা বলার মধ্যে একদল লোকের স্বার্থ 
আছে, কিন্ত সবাই স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে এরকম প্রচার করেছেন আহি একথা 
বলছি না। বিজয়ী জাতির স্বাভাবিক ওষ্ধত্য ও পরাজিতের প্রতি তাচ্ছিল্য 
বশতঃ তাদের অতীত কীতি সম্বন্ধে জানবার অনিচ্ছা হেতু অজ্ঞতাও 





দর্পন, গার ইতি, উত চিৎলাশার নটি মতবাদ ছে টি 





তার স্থানে এমন একটা বিনিস শিক্ষা দেব যা শিক্ষা করা কোনে ইংরেছ 


চাকরানীও গৌরবের মনে করবে না! আমরা কি এমন ঘ্যোতিষশা 
শিক্ষা দেব যা শুনলে পর ইংলগডের যে কোনো স্ব-বোর্ডিঙের মেয়ে 
হাদি রাখতে পারবে না! আমরা কি এমন ইতিহাস পড়াব যাতে বহু 
ত্রিশ ফুট লক্ষ রাজার কথা আছে, এবং যাদের রাজত্ব ত্রিশ হাজার 
বৎসর ছিল) অথবা চিনি ও মাখন সমুদ্রের বর্ণনাযুক্ত ভূগোল পড়াব 7 
১৮৩৫ সালে তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষার পরিবতে ভারতবর্ষে 
ইংরেভী শিক্ষা] প্রবর্তনের পক্ষে লর্ড মেকলের উপরোক্ত বুক্তি গুদ্ধত্যের 
নগ্মুৃতি। 

আমল কথা এই যে কাবা ও দর্শনের মতো প্রাচীন ভারতবর্ষ বিজ্ঞানেও 
উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল। সে ধুগে বিজ্ঞানেও তার সমকক্ষ 
কোনো দেশ ছিল না। ভারতবর্ষ উচ্চাঙ্গের আধ্যাতিক তত্তালোচনায় যথেষ্ট 
গ্রতিতা ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েছে কিন্ত তাই বলে বাস্তবকে তোলেনি। 
যে আরুণি শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন, 'তন্বমসি শ্বেতকেতো+_তিনিই তাকে 
শিক্ষা দিয়েছেন অন্নবঙ্ধ। পাটাগণিত, বীজগণিত, (ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
গণিত, ) জ্যামিতি, ত্রিকোণহিতি, জ্যোতিষ, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, ও 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের লব বিতাগেই ভারতীয়রা আশ্চর্যজনক 
উন্নতি লাভ করেছিলেন। 

পাটীগণিত সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের বিজ্ঞান। অন্য কোনো জাতির দ্বারা কোনো 
রকমে প্রতাবান্ধিত না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হিন্দুরা অন্য সব জাতির 
চেয়ে পার্টাগণিতে সমধিক বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন । পাটাগণিতে হিন্দুদের 
সবচেয়ে বড কৃতিত্ব ১ থেকে ৯ প্যস্ত সংখ্যা ও “* শুন্যের আবিষ্কার 
মানুষের আবিষ্কারের মধ্যে অক্ষর আবিষ্ধারের পরেই এই আব্ফাবের 
স্বান। আমেরিকার অধ্যাপক হ্যালস্টেড হিন্দুদের '* আবিষ্কার সম্বন্ধে 
লিখেছেন, “অঙ্থশাঙ্জের অন্ত কোনো আবিষ্কার মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার 
বিকাশের পথে এতটা গ্রাভাব বিস্তার করেনি। ১ থেকে ৯ এবং “5+ ধরে 
অর্থাৎ দশ ধরে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলেই হিন্দুরা গণিতে গ্রীকদের 


৯০ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 


চেয়ে বেশি উন্নতি লাভ করেছিলেন ।' এ্তিহাসিক এলফিনস্টোন তাঁর 
ভারত-ইতিহাসে লিখেছেন_-হিন্দুরা পাটাগণিতে সর্ববাদী সম্মত দশ ধরে 
গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত এবং মনে হয় এটাই, গ্রীকদের 
তুলনায়, পাটাগণিতে তাদের এত বেশি উন্নতির কারণ ।' 

এই সংখ্যা গণনা পদ্ধতি ইউরোপ আরবদের কাছ থেকে শিক্ষা করে, 
তাই ইউরোপীয়েরা একে আরবীয় সংখ্যা বলে ধরে। কিন্তু আরবীরা 
নিজেরাই একে হিন্দুযংখ্যা বলে স্বীকার করে। 'ভাঁরা (আরবরা) 
স্প্টতঃই বিজ্ঞানে অধমর্ণ, এবং তাদের নিজেদের স্বীকৃতি অঙ্ুসারেই এটা 
নিশ্চিত যে তারা এই সংখ্যা গণনা পদ্ধতি হিন্দুদের কাছ থেকে শিক্ষা 
করেছিল (কোলক্রক )। ম্যাকডোনেল তার সংক্কত সাহিত্যের ইতিহাসে 
লিখেছেন, “বিজ্ঞানেও ভারতবর্ষের কাছে ইউরোপের খণ যথেষ্ট, প্রথমতঃ 
জগতে প্রচলিত সংখ্যা হিন্দুদের আবিষ্কার । শুধু অন্কশান্রে নয় সমস্ত সভ্যতার 
ক্রমবিকাশের উপর এই দশ ধরে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রভাব 
অপরিসীম । অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভারতীয়ের! পাটাগণিত ও বীজগণিতে 
আরবদের শিক্ষাদাতা ' হয়েছিল এবং তাদের মারফতে পাশ্চাত্য-জাতি 
সমুহের ( শিক্ষাদাতা )1/ 

এই দশ ধরে গণনা পদ্ধতিকে ইংরেজীতে '46010081 00586100) বলে। 
হিন্দুরা 8090123%1 430886100 আবিষ্কার করেছিল এই থেকে সাধারণের 
মনে একটা ধারণা হয়েছে যে হিন্দুরা দশমিক বিন্দুর আবিষ্কারক | এটা 
সম্পূর্ণ ভুল। যদিও সুপ্ত ডাক্তার ব্রজেন্ত্রনাথ শীল পতঞ্জলির ব্যাসতাম্ু 
থেকে একটি স্ত্র উদ্ভৃত করে এই সাধারণ ধারণাকে সমর্থন করেছেন, তবুও 
আমরা সে মত সমর্থন করতে অক্ষম | পতঞ্জলির ব্যাসভাষা ধষ্ঠ শতাবীতে 
লিখিত, তার প্রায় এক শত বংসর পরে বিখ্যাত হিন্দু গাঁণতস্তব্রদ্গগুপ্ডের 
আবির্ভাব । ব্রন্মগুপ্চের গ্রন্থে দশমিক বিন্দুর ব্যবহার নেই। কোনো হিন্দু 
গণিতজ্ঞই দশমিক বিন্দুর ব্যবহার করেননি । হিন্দু প্রতিভার মধ্যা -হাস্করসম 
তাস্করাচার্ষের গ্রশ্থেও এর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। 

অধ্যাপক হারাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার লীলাবতভীর ইংরেজী সংস্করণে 
তাস্করাচার্ধের সময়ে (দ্বাদশ শতাব্দী ) হিন্দু গণিতজ্ঞরা দশমিক ভগ্নাংশের 
ব্যবহার জানতেন না- একথা বলেছেন। অন্কশান্ত্রে মুপপ্ডিত ভাক্তার 


বিজ্ঞান | | ৯১ 


বিভূতিভূষণ দত্ত হন্কশাস্ত্ে হিন্দুদের দান সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেছেন। 
তিনিও মনে করেন হিন্দুরা দশমিক বিদুর ব্যবহার জানত না। 

হিন্দুরা পূর্ণ সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, পৃরণ, ভাগ, বর্গ, ঘন, বর্মুল, ঘনমূল, 
এই আট রকমের প্রণালী জানত। মধ্যযুগে ইউরোপে ভাগকে একটা 
শক্ত জিনিস বলে মনে করত, কিন্ত হিন্দুদের কাঁছে তা বেশ সহজ ছিল। 
বর্তমান ভাগের প্রণালী হিদুদের আবিদ্ধার। বাল ও ঘনমূল বের করার 
বর্তমান নিয়মও হিন্দুদের দান। হিন্দুরা গ্রীকদের অনেক আগে, যে সমস্ত 
সংখ্যার বর্গমূল পূর্ণ “সংখ্যা হয় না তাদের নিকটতম বর্সমূল বের করার 
প্রণালী জানত। কোনো ছুই বাঁ ততোধিক সংখ্যার পূরণ ফল ঠিক হয়েছে 
কিনা স্থির করার জন্য *৯ বাদ দিয়ে দিয়ে যে নিয়ম রয়েছে তাও হিন্দুদের | 
ত্রেরাশিকও প্রথম হিনুদের দ্বারা আবিষ্বৃত হয়। ঠিক কোন সময়ে এই 
আবিষ্কার হয়েছে তা নিণীত হয়নি। কিন্তু আর্ধভট্ট প্রণীত গ্রন্থে 
প্রেরাশিকের নিয়ম পাওয়া যায়। আরবরা ব্রৈরাশিকের নিয়মও হিন্দুদের 
কাছ £থকে শিক্ষা করে। ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও হিন্দুদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। ছুই 
ব| ততোধিক তগ্রাংশের যোগ বিয়োগ করতে হলে লগিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক 
বের করতে হয়। হিন্দু গণিতজ্ঞ মহাবীর (নবম শতাঁকী) তার গণিতসারসংগ্রহে 
এই নিয়মের বাবার করেছেন। তিনি লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ককে 'নিরুদ্ধ? 
নাম দিয়েছিলেন। 

হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল পেকেই ছন গণিত (067209880100 80৫ 
০0100)1086100 ) জানত। বিভিন্ন রকমের বৈদিক ছন্দ ঠিক করার জন্যই 
প্রথম এদিকে দৃষ্টি আকুষ্ট হয়। পিঙ্গলের (ষ পূর্ব দ্বিতীয় শতাবী ) ছন্দশাস্তরে 
এ সম্বন্ধে নিরিষ্ট নিয়ম রয়েছে। শ্রেচী ব্যবহারও (8710070807001 ৪7৫ 
68010881081 01001658107) হিন্দুরা জানত । আর্ধতটের গ্রন্থের এ সনবন্থো 
সাধারণ নিয়মও রয়েছে। কোনো সংখ্যাকে শৃন্ দিয়ে তাগ করলে যে অনন্ত 
রাশি হয় তাষ্করাচার্ষের লীলাব্তীতে তা! পাওয়া যায়। 

মোটকথা হিন্দুরা পাটাগণিতে প্রাচীনকালে অবিসগ্বাদিতরূপে সমস্ত জাতির 
চেয়ে উন্নত ছিল। আগেই বলেছি ধর্ম হিন্দুদের জ্ঞানলাভের প্রেরণা 
যুগিয়েছে । ঠিক সময়ে ধর্মকার্য করার জগত হিন্দুরা জ্রোতিষশান্ত্রের 
ভালোরকম চর্চা আবস্ভ করে। গণিতশান্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাত না করলে 


৯২ রি” ০5 পরা য় তার ইঁ 
জ্যোতিষশানতে পতিত হজ যায় না। তাই তার! গশিতের চট আর 
করে। তান্করাচার্ধ তার সিদ্ধান্ত শিয়োমণি নামক হুপ্রসিদ্ধ রসে একথা 
জোর করেই বলেছেন যে ছুই প্রকারের গণিত্যশান্তে (খাত ও অবাক) 
অভিজ্ঞ হলে তবে জ্যোতিষশাস্্র পাঠ করবার অধিারী হয়। 'সোহ্যথা 
নামধারী-_-নইলে সে কেবল জ্যোতিষী নামধাবীই হয়, সত্যিকার 
জ্যোতিবী হয় লা। একথা বোঝবার অন্ঠ তি সুন্দর উপযা দিয়েছেন : 


'তোকাং যথ] শর্বরসং বিনাজাং 
রাঙজাং যথা রাজবিবঞ্চিতং চ। 
সতা ন ভাতীবষ হুবকৃষ্ঠীনা 
গোলানভিক্া গণকমতখাত ॥ 


দ্বত ভি খান দেযন ( অখাল্ব ), রাজা শৃষ্ক রাজা যেমন, ভালো বক্তাহীন দা 
যেমন শোভা পায় না-গণিতশাতছে অনভিজ্ঞ গণৃকও তেমনি । তাই আর্ট, 
বক্ষগুপ্ত ও তাস্রাচার্ষের দ্রযোতিযশশান্তরের পুন্তুকে গণিতের বিশদ আলোচনা 
পাই। আর্ধভটতন্ই এ বিষয়ে প্রান্ত গুষ্ুকের মধ্যে প্রাচীনতম | পঞ্চম শতান্ধীল 
প্রথম ত্াগে ২৩ বৎসর বয়সে আর্ধভট্র এই গ্রদ্ধ ইচনা করেন। এই গর 
থেতক বুঝতে পারা যায় যে ছিলি এ বিষয় প্রথম লেখক নন কিন পুবিতা 
কোনা লেখকের বই এখনও পাওয়া যায়নি | 
অপ্রাদক্তিক হলেও এখানে একথা উা্পুখ না কার পারছি শাষে আদ্রকাল 
যাদের দেশে কোনো মেপাদী লোকের পক্ষেও মৌলিক গবেষণা কারে ২৩ 
বৎসর বয়সে এ জাতীয় গ্রদ্থ রচনা করা সগ্কবপর নয়, তার প্রন কারণ, একটি 
বিদেশী ভামার মারফতে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে, ই ভাষা আয় 
করতেই আমাদের অনেক মৃল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়| মাডভাধা শিক্ষার 
বাহন হলে যে আবাদের অনেক সময় বেঁচে যায় তা প্রথন বুঝি ছাররেজীবনে 
উইলিয়ম ছেন্ঠী পাফ্িন নামক রাসায়নিকের ভীবনী পাঠ করে। পািন 
আঠারো বত্সর বয়সে ম্যাজেন্টা নামক রুত্রিম রঙ আবিষ্কার করেন । ইংরেজ 
ভাবার নারফতে বিদ্ঞান শিক্ষা করতে হয় বলে বাঙালী ছোলের পক্ষে এ 
বয়সে মৌপিক গবেষণা আরগ্ করার দুযোগও হয় না| 
অআর্ধতট কুল্গুমপূর বা বর্তমান পাটনায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। আর্ধভটর 


সময় সংস্কত ভাষার সঙ্গে পন: অঞ্চলের ডাব ৭ বা প্রারতের তরী 
বড় একটা ছিল না। আমাদের মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজীর যতটা তফাৎ: 
উত্তর ভারতের কোনো এক ভাষার লক্ষে অন্য কোনো ভাষার তার 
অর্ধেকটা তফাৎও নেই। আর মে সময়ে বলতে না পারলেও প্রায় 
সকলেই সংস্কত বুঝত। এরই কাছাকাছি সময়ে কালিদাসের শকুন্তলা 
্রদুতি ও শূড্রকের মৃচ্ছকটিক নাটক লিখিত। এ সব নাটকে সাধারণতঃ 
সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের পুরুষরা সংদ্কত ভাষায় কথা বলেছেন, মেয়ের! ও 
সাধারণ লোকেরা সংস্কত বুঝে প্রান্কত ভাষায় উত্তর দিয়েছেন। কাজেই সংস্কৃত 
সে সময় সমাদের উচ্চ বা শিক্ষিত স্তরে এক রকম চলতি ভাবাই ছিল এবং 
প্রায় সকলেই সংন্কত বুঝত। 
হিনু গণিতজ্ঞদের মধ্যে তাষ্করাচার্বকেই সর্বশেষ স্থান দেওয়া যেতে পারে। 
ভিনি ৩৬ বঙ্সর বয়সে ১১৫* খু্টাবে তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সিল্ধাস্তশিরোমণি। 
রচনা করেন। তিনি সা পর্বতের সমীপে বিজ্ঞবিড় বা বিজাপুর নামক স্থানের 
শাঙিল্য গোত্রীয় ব্রাঙ্ষণ কৃতী দৈবজ্ঞ চুড়াযণি মহেশ্বর উপাধ্যায়ের পুত্র ও 
ছাত্র ছ্বিলেন। লীলাবতী নামক পাটাগণিত ও বীজগণিত দিদ্ধান্তশিরোমণির 
দুইটি অংশ। 
এক্সপ প্রবাদ আছে যে তাস্করাচার্য তার ধিধবা কন্তা লীলাবহীকে পাটাগণিত 
শিক্ষণ দেওয়ার জন্ সিদ্ধান্তশিরোমণির পাটাগণিত অংশ লিখেছিলেন বলে 
তার নাম লীলাবতী। এ প্রবাদ সত্য নয়। লীলাবাহীতত যেমন “অয়ি 
বালে লীলাবতী'--হে বালিকে লীলাবতী--বলে সম্বোধন রয়েছে তেমনি 
“কুছি সথে' ও “কহি কাস্তে সখা বল ও কান্তা বল ইত্যাদি সম্বোধন 
য়েছে | নিজের যেয়োকে কেউ সথা ও কান্তা বস সম্বোধন করতে পাবে না। 
আমার মনে হয় লীলাব্তী বলতে এখানে কোনো মহিলাকেই, বোঝায় না। 
লীলাবতী শবের অর্থ গুণসম্পরা । এই অর্থে সিদ্ধাস্তশিরোমণির গোড়ায় 
লীলাবতী শব্দ বাবহত হয়েছে ;--লালিত্য লীলাবতী”__মাধুর্য গুণসম্পন্না। 
শিজের পুস্তককে নিজেই গুণসম্পর বল! ঘুক্তিবিরুদ্ধ--এই আপত্তি টিকতে 
পারে না, কারণ তাঙ্করাচার্ধ সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ের শেষেও লিখেছেন 
“কবি ভান্কর পণ্তিতগণের সম্তীষপ্রদ, সুবাক্ত, হুযৌক্তিক ব!ক্যবহল, সহজ- 
বোধ্য, কুবুদ্ধি ধিমীশক এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন 1 








বীজগণিতেও হিন্দুদের কৃতিত্ব যথেষ্ঠ । যদিও শ্.্সাক্ত বিজ্ঞান ( বীন্ষগণিত) 
একটি আরবী নামে অভিহিত, তথাপি এ দান খামর। হিন্দুদের কাছ থেকেই 
পেয়েছি, (ম্যাকৃডোন্লে)। 'যে সময় আববরা। বীন্মগণিতের কিছুই 
জানত না সেই সময়ে (অর্থাৎ আরবদের বহু পূর্বে) হিন্দুরা বীদ্গণিত 
আবিষ্কার করে' (কোলক্ুকু)। বীন্ষগণিতের ইংরেদী নাম আযালুজেবর 
(81879 )| আরবদের মধ্যে বাগপিতের প্রথম লেখক মহম্মদ মশা 
আল খোয়ারেজমী (৮২৫ খষ্টা ) কৃত 'আলজেব-ওয়াল-মোকাতবলা' নামক 
বীজগণিতের গ্রন্থের নাম থেকে & শষ নেওয়া হয়েছে। ইউরোপ আরবদের 
কাছ থেকে বীঙ্গগণিত শিক্ষা করে, কিন্ধু আলখোয়ারেজমী তার বীন্ষগণিতের 
জ্ঞান হিন্দুদের কাছ থেকেই লাভ করেছিঙসেন। “ারবরা ছিনুদের কাছ 
থেকে কেবল যে বীজগণিতের মূল পেয়েছিল তা নয় তারা গণনাধ্তক ও দশ 
ধরে গণনা পদ্ধতিও হিন্দুদের কাছ থেকেই পায়? । মদিয়ার উইপিয়াযস্‌)। 
যদিও গ্রীক ও চীনারাও পপ্রাচীনক!লে নীঙ্গগিতের চচা করেছিল, তথাপি 
এই বিজ্ঞানে হিন্দুরাই অধিকতর বুযৎপত্তি লাতি করে । 

ডাক্তার বিভুতিভূষণ দত্তের মতে আধুনিক বীজগণি ধর আকার ও ভাব মূলত; 
হিন্দুদের হিন্দুরা বীজগণিত ও অব্যজগণিত এই ডুই নামেই এই শান্্ক 
অভিছিত কঠৃত। অব্যক্তগণিত অর্থ অদ্থাত রাশির পলা বিজ্ঞান, আর বাজ 
শনদের অর্থ মূল বা কারণ । ধণাক্মক সংখা] (708086155 000097) প্রায়াগের 
জন্য ভগত হিন্দুপ্রে কাছে ধরণী! প্রথম ধন (095159) ও ধরণ সংখ্যাকে 
যথাক্রমে ধক ও শ্নৃক বলা হত; পরবর্তী বুগে ব্রন্দগুপ প্রতি গণি তদ্ঞরা 
এদের ধন ও খণ বলে আখ্যা দিয়েছেন । বীজগণিতে সমীকরণ (60086100 ) 
শবও প্রথম হিন্দু গণিতজ্জ ঙ্ষগুপ্র (৬২৮ খুষ্টান্স) আবি, এ করেন। হিন্দু 
গণিতে চার রকমের সমীকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় £ (5) একবণ সমীকরণ, 
(২) অনেক বর্ণ সমীকরণ, (৩) মধ্যমাহরণ ও (5) ভাবিত (51201016, 
81200168280], 00295016610 60096100) 800 00086107 105015115 
[00068 01 /%0 00000 00870816195) । বর্গসমীকরণের (09907861 
৪008610) নাম মধ্যমাহরণ হওয়ার কারণ মধ্যম সংখ্যা অপনয়নের জবার! 
এ সমীকরণের সমাধান। এই প্রণালী প্রথম গ্রীধরাচার্ধ আবিষ্কার করেন। 

বর্ণ সম্মীকরণে অল্তাত সংখ্যার ধন ও খণ এই ছুইটি মূল্য বের হতে পারে তা 


বিজ্ঞান রা ৯৫ 
হিন্দু গণিতজ্ঞ পল্সনাতের আবিষ্কার | প্রীধরাচার্ ও পদ্মনাত কৃত গণিতের 
পুস্তক এখনও পাওয়া যায়পি। তাস্করাচার্ষের গ্রচ্থে তাদের নাম ও উপরোক্ত 
আবিষ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্গসমীকরণে ভাস্করাচার্ষের প্রণালী 
শ্রীধরাচার্ধের প্রণালী থেকে তফাৎ এবং তা বর্তমান প্রচলিত প্রণালীরই 
অনেকটা অনুরূপ । হিন্দুরা বর্গসমীকরণের পূর্ণ সমাধান করতে পারত। 

অনিশ্চিত একবণ সমীকরণ (100866:0710869 80086101001 0176 2796 
860099 ) বা কুট্রকের সমাধান আর্ধতটের গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তারপরে 
অন্তান্ত হিন্দু বীজগণিজ্ঞদের চেষ্টায় য় ইউরোপের বছ পূর্বেই সাধারণ সমাধান 
আবিষ্কৃত হয়। | 
আধুনিক কালে ১৬২৪ সালে বাকেট ডি মেজিরিয়াক এ রি ূনরার 
আবিষ্কার করেন এবং অয়লার ও লাগ্রাঙ্জে তার উন্নতি সাঁধন করেন। 
উপরোক্ত ইউরোপীয় গণিতন্্রদের গ্রণালী ও আর্ধতট আবিষ্কৃত নিয়ম ফলতঃ 
একই। ভাস্করাচার্য অনিশ্চিত বর্ম সমীকরণেরও (1089$912010866 €৫5৪- 
6100 01 00 58০00089799 ) সাধারণ সমাধান আবিষ্কার করেছিলেন । 
এ বিষয়ে অন্কশান্ত্রের ইতিহাস-প্রণেতা ক্যাজোরি লিখেছেন-_-'অনিশ্চিত 
সমীকরণ বিস্ায় হিন্টুরা বেশ একটা সহজ নিজন্ব তাৰ দেখিয়েছেন। আমরা 
আগেই খলেছি যে এ বিষয়টি ভায়োফ্যান্টাসের ( গ্রীক বাঁজগণিতজ্ঞ ) খুব 
প্রিয় ছিল এবং তিনি কয়েকটি নি্িষ্ট উদাহরণের সমাধান করতে অফুরন্ত 
বুদ্ধিমন্তার৪ পরিচয় দিয়েছেন। কিস্ু অন্কশান্ত্রের এই সুন্্ বিভাগে সাধারণ 
আবিদ্ধারের গৌরব হিনদুদেরই |? 
আগেই বলেছি হিন্দুরা জ্যোতিষী গণনার সাহায্যের জন্ঠ ছুই প্রকারের অল্ক- 
শান্সের চর্চা করে। তারা বীজগপিতের এই সব সুশ্ম গণনা জেযোতিষশাস্তে 
ও জ্যামিতিভে প্রয়োগ করেছে। 'যশি একথা স্বাকাঁর করা যায় যে হিল ও 
আলেকজেগ্ড,য়ার ছুইজন গণিতব্দি (আর্যতট্র ও ভায়োফ্যান্টাস্‌ ) প্রায় 
একই সময়কার তবুও হিন্দু বীজগণিতজ্ঞদের পক্ষে একথা বলতেই হবে যে 
তিনি এ নিজ্ঞানে অধিক ধ্যুৎপনন ছিলেন? (কোলক্রক )। আ্যতট্, ব্রদ্ষগুপ্ত, 
শ্রীধর, পদ্মনাত, ও ভাস্করাচার্য বী্জগণিতে এমন সব প্রশ্নের সমাধান করেছেন 
যা ইউরোপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাদীতে পুনরায় আবিষ্কিত হয়েছে। অস্ক- 
শাস্ত্রের মধ্যেও হিন্দুগণিতবিদ্রা যে কৰি-প্রতিভার নিদর্শন দেখিয়াছেন তা! 


৯৬ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যভার ইতিহাস 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | তাস্বরাচার্ধ থেকে একট চনগ শিতের ও একটি ্ৃ 
সমীকরণের উদাহরণ দিলেই তা নুষ্পষ্ট ইয়ে উঠবে: 
ইন্দোগণিতের উদাছরণ--পাশাুশাহি ডযরুক কপাল শুলৈ: খট্াঙ্গ শকি 
শরচাপবৃর্তৈভবন্তি। অগোন্বছন্ত কলিতৈকতিযুিতেদাং শঙ্টোর রেরিব গলার 
রো শব্ধ: ॥ মহাদেবের দশহাতে যথাক্রমে এঙ্চু। অনুশ, সাপ, উমর, 
কপাল, ব্রিশৃল, খাট, তরোয়ালা, তীর ও ধনুক এবং হরির চার হাতে শখ, 
চক্র, গনা ও পন্ন। মহাদেব ও হরির নি নিজ এক হাতের জিনিস অপর 
ছাতে দিয়ে অদল বদল করলে কত প্রকারের মৃত হয়? উত্তর--মহাদেব মৃতি 
৩৬২০৮০০ 3 ছুরি মৃতি ২৪। 
বরগসমীকরণের উদাহরণ--যেঘ দেখা দিলে এক দল হাঁসের মধ্যে সমস্ত 
সংখ্যার বগমূলের দশগুণ মান দরোবরে চলে যায়, ৮ ভাগের ১ ভাগ 
স্থলপল্সপের বনে যায় এবং তিন জোড়া পানের মুল ঘাশোতিত লে খেলা 
করতে থাকে । প্রিয় বালিকে। বল দেখি এই দলের মোট সংখ্যা কত? 
উত্তর--১৪৪। | 
ছন্দগণিতের উদ্দাহরাণে ভান্করাচা দশরুজ মুঠি মহাদের ও চকু 
হরি মৃতির উল্লেখ করেছেন। হরি বা নারায়ণ মুঠি চন্দ একথ! 
সব হিন্ুই জানেন কিন্তু দশলুজ মহাপের মৃত্ির কথা আমরা কখনও 
শুশিনি বা অন্ত কোনো পুষ্তকেও পাইনি । তাস্কবাচানের মতো জ্যোতিষীর 
পক্ষে এসব ধর্মব্ষয়ক ব্যাপারে অস্কের উদাহরণ শ্বরূপেও ভুল গ্রিশিস্র 
উল্লেধ সন্জবপর বলে মনে হয় না। হয়তো বা কোনো মময়ে দাক্ষিণাতো 
(দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে ) দশনৃ্র শিব মৃতির উপাসনা হত । মহাদেবকে 
পঞ্চানন বলে, কিন্তু ঠার দশ হাত কল্পনার কথা জানিনা । 
খুব প্রাচীন কাল থেকেই তারতবর্ষে জ্যামিতির চা আস্ত হয়। বৈগিকধুগে 
যাগযদ্ধের বেদীর গড়ন প্রণালী স্থির করা থেকে জ্যামিতির উৎপত্তি 
সমসাময়িক মিশর “বা চীনদেশের চেয়ে ভারতবর্ষে জ্যাখিতির উন্নতি আনেক 
বেশি হয়েছিল । অবশ্ঠ পরবতী ঘুগে শ্রীকর হিন্দুদের চেয়ে অধিকতর উন্নতি 
লাত করেছিল। কিন্তু “এটা ভুলতে পারা যায় না যে জগত জ্যামিতির প্রথম 
শিক্ষার দন্ত ভারতের কাছেই খণী, গ্রীসের কাছে নয় (রমেশচন্্র দত্ত )। 
হিন্দু জ্যামিতির পুন্তক হিমাবে বৌধায়ন ও আপন্তন্ডের শৃবহ্থত্রের নাম করা 


বিজ্ঞান ৯৭ 
যেতে পারে। শৃন্বহত্ খৃষ্ট পূর্ব অষ্টম শতা্দীতে লিখিত। সমকোী ত্রিভুজের 
কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্সক্ষেত্র অপর ছুই বাছুর উপর অন্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টি 
মমান। এই উপপান্য গ্রীকদেশীয় জ্যামিতিবিদু পিধাগোরসের নামের সঙ্গে 
যুক্ত এবং একে সাধারণতঃ পিখাগোরসের উপপাস্ভ বলে। কিন্তু বৌধায়নে 
আছে: চতুর য়া চ্িাবতীং ভূমিং করোতি?-সমচতৃষষোপের 
কর্ণের উপরে অদ্ধিত বর্ণক্ষেত্রের আয়তন এ চতুফোণের ছিগুণ ঃ ও দীর্ঘ 
চুর ঙ্ছপার্থমানো তির্জ্যানোচ যৎ পৃথগ্রৃতে কুরুততৃতাং- 
করোতি'--দীর্ঘচতুষ্কোণের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র চতুফোণের পাশের 

ও নিচের দুই বাহুর অঙ্কিত দুইটি বর্দক্ষেত্রের সমষ্টির সমান। বৌধায়ন 
পিথাগোরসের বনু পূে জন্মেছিলেন অতএব এই উপপাদ্য প্রথম আবিষ্কারের 
সন্মান বৌধায়নেরই প্রাপা। 
কোনো কোনো পণ্ডিত (শ্রর়ভার বিউরক্‌ ) একথা বলেন যে পিথাগোরস্‌ 
এই উপপা্ধ হিন্দুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। আবার অপর দিকে 
একদল লোক আচ্ছন যারা হিন্দু জ্যাষিতি গ্রীকদের কাছ থেকে ধার করা, 
একথা বলতেও বিধা করেননি । বৌধায়ন ও আপন্তন্ের শৃ্হত্র হিন্দুদের 
ধমগ্রঞ্থের ধর্কাধের অংশলিশেষ। বারা হিন্দুপ্রকৃতি জানেন তারা একথা 
কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে হিন্দুরা তাদের ধর্মপুস্তকে ধর্নকার্য 
বিষয়ক ব্যাপারে অত প্রাচীন কালে অন্ত দেশের পণ্ডিতদের মত এনে 
বেমালুম চালিয়ে দিয়েছে। বিশেষ অকাট্য প্রমাণ না পেলে যাতে হিন্দুদের 
ধর্মের সঙ্গে ঘশিষ্ট সম্পর্ক আছে এমন সব জিনিস তারা নিজেরাই আবিষ্কার 
করেছে একথা রা ধরে নেওয়া যায় | হল যদিও পিথাগোরসের 


সঙ্গে পির ৮ করে দেয় তবুও টি প্রমাণ না পেলে একজন 
অন্তজ্রনের কাছ থেকে ধার করেছেন একথা বলা সঙ্গত নয়। 

কাপিদাপ ও শেক্স্পিয়রের নাটকের সৌনাদৃশ্ত দেখে ম্যাকডোশেল বলেছেন, 
“বিভির দেশের মানব মনের চিন্তাধারার কেমন সামঞ্জন্ত / কারণ এদের মধ্যে 
একে অন্তের কাছ থেকে ধার করেছেন একথা বলার পক্ষে কোনে। যুক্তি 
নেই। পৃথিবীর আবনের জন্ত দিবারাত্রি তেদ হয় এই তত্ব আর্ধভষ্ট প্রথম 
আবিষ্ষার করেন। তার মত খগ্ুনের জন্য লল্ল, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপত ষে 


৯৮ প্রাচীন ভারতীয় সন্যতার ইতিহাস 


সমন্ত যুক্তি দিয়েছিলেন ইউরোপে কোপানিক কঠক ভূত্রমণবাদ আবিরের 
পর দেই মত খগ্ুনের জন্ত ৩'য়:কাপাহি নামক জ্যোতিবিল ছিল খ্যোতিযাদের 
প্রায় এক হাজার বত্সর পরে ঠিক ঠিক তাদের হি প্রয়োগ করেছিলেন। 
কিন্তু তাই বলে একথা বলা চলে না যে তায়কোর ছি বক্স গ্রনথতির কাছ 
থেকে এ যুক্তি নিয়ে নিজের নামে চালিয়েছেন বিভিরদেশে বিভিন্ন সময়ে 
মানব মন একই ভাবে চিন্তা করে-এ মনত শুধু সে কথাই প্রমাণ করে। 
বরিতৃষের ক্ষেত্রফলের সমান বর্ষের, একটি বর্ক্ষেত্রের পণ, তিনগুণ বা 
অর্ধেক ও একতৃতীয়াংশের শযান বর্ক্ষেত্র অস্কন, বর্গের ক্ষেত্রফলেয় সমান 
্ষত্রফলবিশিষ্ট বৃত্ত অন্কন প্রভৃতি ব্ষি়্ শূরসত্রে আছে। বৌধায়ন ও 
আপত্তস্তের মতে সমচতুতুর্জের বাছর পরিমাণ ৯ হলে করণের পরিষাণ 
১++৩১৪+১২৪৩৪ দশমিকে বাক্ত করলে ১৪১৪২১৫৬ হয়) আধুনিক 
মতে %২ অথবা ১৪১৪২১৩.-। পঞ্চম দশমিক স্থান পরন্ত মিল রয়েছে। 
আর্ত পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত দিয়েছেন সং | ভাঙ্করাচাত্যক মতে ও 
দিয়ে ব্যাসকে গুণ করলে সবল এবং 18 দিয় গুণ করুল শিকট পরিধি 
পাওয়া যায়। উইক বা ৩ প্রায় আধুনিক গণনা সম্মত, দশঘিকে ব্ক্ত 
করলে ৩৯৪১৬ হয় আর আধুনিক গণনা অনুযায়ী ১৯৪১৫৯। হিছুজের 
ক্ষেত্রফল তিন বাহু দ্ারা বের করার প্রণালী ইউরোপ যোডশ শতাকাতে 
ক্লৌভিয়াস আবিষ্কার করেন। কিন্ত এই প্রণালী আম্ুমাণিক ৩০০ দুষ্টানজে 
লিখিত কৃর্যসিদ্ধান্তে রর়েছে। বর্ষে ও তাস্করাচার্ষে চার বাহ থেকে 
চতুতর্জের ক্ষেত্রফল বের করার প্রণালী আছে। 
ভ্রিকোণমিতিতেও হিন্দুদের দান যথেষ্ট । এলফিনষ্টোন তার ভাবত-ইতিছহাসে 
লিখেছেন, “হৃর্ষসিদ্ধান্তে ত্রিকোণমিতির এমন পদ্ধতি রঙ্গে যা শ্রীকরা 
জানত না, শুধু তাই নয় এমন শনেক সমস্যার সমাধান রয়েছে যা ইউরোপে 
যোড়শ শতান্ধীর আগে আবিগ্ত হয়ণি।” হিন্দু ক্রিকোণমিতি স্বন্ধে বলতে 
গিয়ে অধ্যাপক ওয়ালেদ এই মন্তধ্য করেছেন, একটি পুস্তক যত প্রাচীনই 
হোক তাতে যদি ভ্রিকোণণিতি পাওয়া! যায় তবে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি 
যে এ পুস্তক বিজ্ঞানের শৈশবে লিখিত হয়নি। কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হতে পারি যে স্বু্সিদ্ধান্তের বহু পূর্বে ভারতবর্ষে জ্যামিতির 
| হয়েছিল।” “হিন্দুরা ্রিকোণমিতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মৃলাবান 


বিজ্ঞান ৯৯ 


জিনিগ দান করেছে। বাস্তবিক পক্ষে তাদের দান এতটা মৌলিক 
ধরনের যে তাদের আধুণিক ত্রিকোণমিতির বিজ্ঞানের গোড়ায় বলা 
যেতে পারে” (বিভৃতিভূষণ দত্ত )। 

হিন্দুদের পরে প্রিকোণমিতিতে আরবরা যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। হিন্দুরা 
বর্মান ভ্রিকোণমিতির 89, ০০-৪10৪ ও ₹8:860 8106 আবিষ্ভার করে, 
তাদের যথাক্রমে জ্যা, কোটি-ছ্যা, ও উৎক্রম-জ্যা বলা হত। তারা ত্রিকোণ- 
মিতির অনেক শ্বৃত্র (0015) জানত ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের 
প্রত্যেক পুস্তকে জ্যা কোটি-জ্যা ও উতক্রম-জ্যার সারনী (68016) রয়েছে। 
স্সিদ্ধান্তবের সারণীতে ত্রিকোণমিতির এমন পদ্ধতি রয়েছে যা যোড়শ 
শতাকীতে ত্রিগৃস্‌ পুনরায় আবিষ্কার করেছেন! প্রাচীন জ্যোতিষশান্ত্রে 
ইতিহাস লেখক ডিলাস্ত্রে হু্বসিদ্ধান্তের একটি ক্রিকোণমিতির গণনা প্রণালীর 
উল্লেখ করে বলেছেন, এখানে একটি প্রণালী রয়েছে যা হিন্দুরা জানত কিন্ত 
গ্রীক বা আরবরা জানত না17 তাস্করাচার্ষের লীলাবতীতে একটি 
বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত লমকোণা সমবাহু ত্রিভুজ, চতু়জ, পঞ্চতুজ, বড়তুজ, 
সপ্তনু, অই্ভুজ ও নবভুতজর বাছুর পরিঘাণবৃত্তের ব্যাসের হিসাবে বের 
করার প্রণালী রয়েছে । সেই প্রণালী অনুযায়ী যে ফল পাওয়া যায় তা 
আধুনিক ত্রিকোপমিতি অনুযায়ী ফলের সঙ্গে তুলনা করলে অবাক হয়ে 
যেতে ইয়। তুলন!র জন্য ফল দশমিকে ব্যক্ত করা গেল, অবস্ঠ তাস্করাচার্য 


ভগ্রাংশে ব্যক্ত করেছেন; 


আধুনিক ভ্রিকোণ্মিতি অন্থারে তাস্করাচার্ধের প্রণালী অনুযায়ী 

ভরিভুজের বাহ ব্যাস % *৮৬৬৩২৫৪ ব্যাস * *৮৬৬০২৫ 
চতুত্াজের ৮ ক্র 1 খ5খভ৩ভ" প্র. ১" ৭০৭১০৮৩ 
পর্চতদ্ের ৮771 ৩:%7৫৮৭৭৮৫৩ ১ *৫৮৭৭৮৩ 
বড়ভুজের ৮৫ ৮২858 

সপ্তরভৃজের ৮7 ৮1৯28৩৩৮৮১৯ ১" ৪৩১৭৯১৬ 
অষ্টভূভের 7". ৯ *৩৮২৬৮৩৪ ৯ ৩৮২৬৮৩ 
নবভুজের *-- ৮৯৮ ৩৪২০২০১ "৮ ৩৪১৯২৫ 


অর্থাৎ ভ্রিকোণমিতিতেও হিন্দুরা প্রাচীনকালে অতি উচ্চন্থান অধিকার 
করেছিল। 


২৪৪ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 


১৮৫৮ খুষ্টাবে বাপুদের শান্ী মঙা জগতের দৃষ্টি এদিকে আক্কট করেন থে 
াস্করাচার্য নিউটন, লাইবন্টিসের পাঁচ শত বতনরেরও অধিক পূর্বে ব্যাস- 
| কলের ( 81797976781 08100108 ) আবিষ্কার করেন। হ্দ্দি বিটি 
মাধারণত: পর পর ছুই দিন ঠিক একই সময়ে কোনো গ্রহের নেশার 
(100816006) বের করে তার দৈনিক গতি সিধারণ করত। তাস্করাচা 
এই প্রণানীকে সবল বলে বললেন ( ইয়ং কিল স্কুলাগতি:) এবং সুম্মগতি বের 
করার অন্ত এক নৃতন প্রণালী উদ্ভাবন করলেন যার নাম দিয়েছেন তাৎকালিক 
প্রণালী । এই তাৎকালিক প্রণ'লী যে ভাবে তাঙ্করাচাগ গ্রহের গতি নির্ধারণ 
করতে প্রয়োগ করেছেন তা বামকলণের প্রণালী তি অন্য কিছু নয়। শাস্ত্রী 
মহাশয়ের ভাষায় “এথেকে “তি স্পষ্ট যে ভাস্কর ব্যাসকলাপের মূলনীতির 
সঙ্গে সম্পূর্ণদূপে পরিচিত ছিলেন ॥ ইংলগডের তৎকালীন রাজজো:তিশী 
স্পটিশ উড শান্ত ঘহাশরের মূল প্রবন্ধ পাঠ করে যদিও সাধারণভাবে তার 
সম্মতি দেন তবু একথা বলেন যে তান্করাচার্ধের দাবী একটু অভিরজিত করা 


হয়েছে এবং তিনি ছুইটি আপত্তি উত্থাপন করেন : (১) এই প্রণালীতে যে 
ফল বের হয় তা নিকটমার্র ভাম্করাচার্য একথা বলেননি এবং, (২) অতি 


সদর সময় ও স্থানের (10001041081 0005 870 578০6) উল্লেধ করেননি । 
ডাক্তার ব্রজেন্্নুথ শীল দেখিত্য়ছেন যে ব্যাসকলণের পআব্ফারের সাক 
সঙ্গ ইউরোপীয় গপিতবিদরাও আবিষ্কার করেননি যে এরকম গণনাফল 
নিকটমাত্র, তা পরে আবিদ্ধাত হয়েছে | অতএব £থম আপত্তি টিকতে পারে 
না। দ্বিতীয় শবাপত্তি স্পটিশ উড না-জানা বশত; করেছেন। ভাক্রাচাষ একথা 
স্পষ্টই বলেছেন যে তাৎকালিক গতি খুব ুদ্রাতিক্ষদ্র সময়ের ( প্রতিক্ষণ ) 

সংশ্লিষ্ট । ভাস্কর ধার ভ্যোতিব্শান্ত্রে এক সেকোপর প্রায় চৌতিশ 
হাজার ভাগের এক ভাগকে কালপরিমাণ স্বরূপ ব্যবহার করেছেন এবং তার 
নাম দিয়েছেন “কটি, 'প্রতিক্ষণ-এর চেয়ে ক্ষুদূতর সয় । কাজেই এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ থাকতে পারে নাযে তিনি ঠার তাত্কাপিক প্রণালীতে খুব 
কদ্রাতিক্ষ্র সময়ের ব্যবহার করেছেন । স্থানের পরিমাণ হিসাবেও খুব ক্ষুদ্র 
সংখ্যাই ব্যবহার করেছেন। এইভাবে সব দিককার যুক্তি বিবেচনা করে 
ডাক্তার শীল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : ব্যাসকলণের আবিষ্কারক হিসাবে 
শ্উটনের পূর্ববতাঁ বলে তাঙ্করের দাবী সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত ॥ ডাক্তার খি্ৃতি 


বিজ্ঞান ১০১ 
ভূষণ দত ভান্বরাচার্যের বই থেকে আরও উদাহরণ সংগ্রহ করে ডাক্তার শীলের 
মত সমর্থন করেছেন, শুধু তাই নয় তিনি এই কথাও বলেছেন যে ্বিতীয় 
আরধভট (৯৫০ ধু্াব) মুগ্ধল (৯৩২ খুব) গ্রতৃতি হিনু গণিতজ্ঞদের লেখায় 


ব্যামকলপের ত্রপাত দেখতে পাওয়া যায়। ডিলাহে, সু্সিদ্ধান্তের একটি , রর 
ঘ্যোতিষ-সারণীর গণনা পদ্ধতি বিচার করে এ তের প্রসার যে চি 


ব্যাসকলণের ত্র জানতেন এই ধারণা করেছেন, ডাক্তার দূত সেকথাও উল্লেখ 
করেছেল। এ বিষয়ে আর বেশি আলোচনা বর্তমান পুস্তকে সম্ভবপর নয়, 
ধারা ভালো করে জানতে চাঁন তাঁদের আমি ডাক্তার বিদ্ৃতিভৃষণ দত্ত 
মহাশয়ের 'অন্ক শান্তে হিনুদের দান (8010ঘ 00061008100 0 
[15061076105 ) নামক ইংরেজী পুস্তিকা! পড়তে অনুরোধ করি। 
জ্যোতিষশান্ত্েও হিন্দুরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বৈদিকধূগ থেকেই হিন্বুর 
জ্যোতিষের চা আরস্ত করে। আজ চন্ত্র আকাশে যে জায়গায় আছে ২৭২৮ 
দিন পরে আবার সে জায়গায় ফিরে আসবে এবং চন্দ্র যে সুর্যের আলোতেই 
তেজোময় একথা বৈদিক খধিরা জানতেন । এক পৃথিমা বা অমাবন্তা থেকে 
অপর পুরি ও অমাবন্তা পযন্ত রিশবার স্র্মোদয় হয় লক্ষ্য করে তীরা তিশ 
দিনে মাস স্থির করেন। পরে অব্ত বিশেষতাবে লক্ষ্য করে বুঝতে 
পেরেছিলেন থে চান্্র মাস টিক ত্রিশ দিনে নয়। কিছু কম। আর একথা তারা 
লক্ষ্য করেছিলেন যে ব্সরের আরস্তে কোনো নক্ষত্র থেকে সূর্ঘ গমন করলে 
৩৬৫ নিন আবার একত্র ইয় অর্গৎ ৩৬৫ দিনে বৎসর | কিন্ু বারো চান মামে 
৩৬৫ দিন হয় না প্রতি তিন বতসরে প্রায় এক মাস কম পড়ে। অতএব চান্দ্র 
ও মৌর বংসবের সামঞ্জ্ত করার বন তারা প্রতি তিন বরে একটি “মল' 
নাস কল্পনা করেন। 
বঙ্মানে ভারতবধধের অনেক স্থানে শৌর মাস প্রচলিত, কিন্তু হিন্দুদের ধর্মকার্য 
প্রায় বই ঠিথি ধারে । অতএব ঠিক ঠিক স্ময়ে ধর্মকাধ করার জন্য চন্ত্রের 
গতি বিষয়ে ভালো জ্ঞান থাক। দরকার, তাই তাদের এ বিষয়ে জ্ঞান খুবই 
হয়েছিল-গ্রীকদের ততটা হয়নি। চন্দ্রের ভগন-ভোগকাল দশমিকে 
বাক্ত করলে কৃর্যসিদ্ধান্তর মতে ২৭"২১৬৭ দিন এবং আধুশিক মতে ২৭৩২ ১৬৬ 
দিন। সুঙ্ম গণনার পরিচয় এর চেয়ে আর বেশি কি হতে পারে! এই 
ভাঁবে আকাশ পরীক্ষার ফলে তীবা গ্রহদের হম্বন্ধেও জ্ঞান লীভ করেন। 


১০২ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 

বৈদিক খধিরা খুব সম্ভবতঃ শুক্র ও বৃহদ্পতির সজে পরিচিত ছিলেন, 
তিলকের মতে তারা মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পাঁচটি গ্রহের 
সঙ্বেই পরিচিত ছিলেন। 

হিন্দু জ্যোতিষীদের মধ্যে আর্ধভট্টরের নামই প্রথম উল্লেখযোগ্য । পৃথিবীর 
আবর্তনের জন্য যে দিবারাব্রি ভেদ হয় আযভ্রই প্রথম সে তথ 


আবিষ্কার করেন : 


'অনগুলোমগতিনৌস্থ পশ্ঠতাচলং বিলোমসং য্ধৎ | 
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম পশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্‌।? 


পুবে চলতি নৌকায় উপবিষ্ট লোক যেমন নদীর ছুই পারের অচল গাছ, 
পাহাড় পশ্চিম দিকে চলছে একূপ দেখেন, তেমনি লঙ্কায় (নিরক্ষদেশে ) অচল 
নক্ষত্র সকসকে পশ্চিমদিকে যেতে দেখায় । আর্ধভটের প্রায় এক হাজার বৎসর 
পরে কোপাশিক নামক ভ্ঞো'তিবিদ ইউরোপে এই তন্থ যখাবিধি প্রকাশ 
করেন। আর্দভট্ট হূর্য ও চন্তগ্রহণের কারণ ঠিক ঠিক জ্ঞানতেন। চন্দ ও গ্রহ 
সকলের নিজের আলো নেই কুর্যর আলোকেই আলোকিত তিনি এই মাত 
ব্যক্ত করেন। গ্রহ সকল পৃথিবীর মাতা হের চারদিকে ঘোরে এবং তাদের 
ভ্রমণ পথ বা গ্রহকক্ষা যে ঠিক ঠিক বৃত্ত নয় নীচেচ্ি রত (61105016) 
অর্থাৎ অনেকটা লীর্ঘবত্তর (61110)98 ) যতো তিনি একথাও বলেছিলেন | 
যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে পুথিবী যে গোলাকার, বৈদিক খ্কনিতাই একথা 
স্বীকার করতেন | “বোধ হয় গ্ধিগণ পৃথিবী গোলাকার বলিয়া স্বীকার 
করিতেন পৃথিবীর গোজত্ব স্বীকার না করিলে কর্যের আগ ধার উদয় 
বলার তাৎপধ থাকে শা” তাস্করাচার্ণ চিদ্ধান্ত খিরোমদিত একথা খুব 
স্পতাবেই লিখেছেন : 


“যদি সমা মুকুরোদর সন্নিতা 
ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিভেঃ। 
উপরি দূরগতোহপি পরিভ্রমন 
কিমু নরৈ রমবৈরিব নেক্ষ্যাতে ॥ 


বিজ্ঞান এটি ১০৩ 
অর্থাৎ পৃথিবী যদি আয়নার যত মমতল হত যে সুর্ঘ বন উপরে ও দূরে থেকে 
ভ্রমণ করছে তাকে দেবতার! যেমন সব সময় দেখতে পায় মানুষেও তেমন 
পায়না কেন! যদি গোলাকারই হয় পৃথিবীর পৃষ্ঠ সমতল দেখা যায় কেন তা 
বুঝবার আন্ত ভাস্করাচার্য অতি ভুদার উপমা দিয়েছেন : 


লিযো যতঃ স্তাৎ পরিধে: শতাংশং 
ৃথীচ পৃথী নিতরাং তনীয়ান্‌। 
নরম্চ তৎপৃষ্ঠগততা ₹ৃত্মা 
সমেব তন্ত প্রতিভাত্যতঃ সা 7 


অর্থাৎ একটি বৃত্তের পরিধির শততাগের এক ভাগকে (অর্থাৎ ক্ষুত্ত কষু্ 
ংশকে ) যেমন সমান বোধ হয়, তেমনি যাঁনুষ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর 
খুব সামান্য অংশকে দেখতে পায় বলে তাঁকে সমতল দেখায়। 
গৃধিবীর ব্যাস ও পরিধি কত তা অতি প্রাচীন কালেই হিন্দুরা স্থির করতে 
চেষ্টা করেছে। ব্রহ্গগুপ্ব ও তাক্করাচার্ধের মতে পূর্িবীর ব্যাস যথাক্রমে 
১৫৮১ ও ১৫৮১হ্ যোজন: লর্যসিদ্ধান্ত মতে ১৬০০ যোজন! এটা আধুনিক 
গণন! সম্মত কিন! স্থির করতে হলে যোজনের পরিমাণ জানা দরকার। 
লীলাবতীতে আছে ৮ যবে ১ আমুল, ২৪ আঙুলে এক হস্ত, ৪ হস্তে ১ দণ্ড, 
২০০০ দুগত এক ক্রোশ, 8 ক্রোশে ১ যোজন, অর্থাৎ ৩২০৯০ হাত বা ৯ 
মাইল এক যোজন | জ্যার অর্ধ বোঝাতে যেমন ভাস্করাচার্য জ্যা শব্ধ ব্যবহার 
কারেস্ছুন ্রন্গতপূ ভাস্করাচার্ব প্রভৃতি তেমনি যোজনার্ধ বৌঝাতে যোজন শব্র 
বাবার করেছেন। এ ভাবে গণনা করলে পুথিবীর ব্যাস ব্রহ্ষগু্ত ও 
তাঙ্করের মতে ৭১৮২ মাইল হয়। কেউ কেউ ৫ মাইল যোষন ধরে ব্যাসের 
পরিমাণ ৭৯০৫ মাইল কারেছেন ? আধুনিক মতে ৭৯১৮ মাইল। 
অ!গেই বলেছি পৃথিবী গোলাকার একথ! বৈদিক খধিরা জানতেন। পরবর্তী 
বৃগে হিন্দুরা ভূগোলক কন্ননা করেছিল। ব্রহ্মগুধ্বের সময় এমন কি তার আগেও 
লঙ্কাকে পৃথিবীর কেন্ত্রস্বল ধরে তারা কল্পনা করত। ভাস্করাচার্ষে রয়েছে- 
'লঙ্কা কুমধ্যে যমকোটিরগ্তাঃ প্রাক পশ্চিমে রোমক পত্বনং চ।” আজকাল 
আমর] যে তুগোল পড়ি তাতে গ্রীনিচকে পৃথিবীর কেন্্স্থল ধরে ভূগোলক 


১০৪ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
কল্পনা করা হয়। কিন্তু লঙ্কাকে কেন্ত্র ধরে ভূগোল লিখলেও তৃগোলের কোনো 
ক্রটি হয় না। | 
জ্যোতিষ বিষয়ক পরীক্ষার জন্য হিন্দুরা শস্কু, ঘটি প্রভৃতি কিছু কিছু যন্ত্ও 
আবিষ্কার করেছিল। এ সব সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে ভারা খুব সুক্ষ গণন| 
করত। একটি গ্রহ ধতদিনে একবার হুর্যের চারদিকে ঘুরে আসে ততদদিনকে 
তার ভগন-ভোগকাল বলে। আধুনিক ও কুর্যসিদ্ধান্তমতে কয়েকটি গ্রছের 
তগন-তোগকাল তুলনার জন্ত দিচ্ছি : 

গ্রহের নাম সুর্মসিদ্ধান্ত মতে আধুনিক মতে 

বুধ ৮৭'৯৫৮৫ ৮৭'৯৬৯৩ 


মধ্যম সাবন দিন 


ত্র ১২৪৬৯৮৫ ২২৪ ৭০০৩ 
মঙ্গল ৬৮৮ ৯৯৭৭ ৬৮৬'৯৫০৩৫ 
বৃহস্পতি ৪৩৩২৩২০৬ ৪৩৩২'৪৮৪৮ 
শনি ১০৭৬৫"৭৭০ ১০৭৫৯'২১৯৭ 


(যোগেশচন্ত্র রায়) 
পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুমণ্ডল কত দূর ব্যাপী এ বিষয়েও হিন্টু জ্যোতিষীকা 
গব্েণা করেছেন, ভাস্করাচার্যের মতে 'ভূমে্বহিদ্ব দশ যোজনানি অর্থাৎ 


হয়েছে, তাহলে প্রায় ৫8 মাইল হয়, আধুনিক মতে সাধারণ তাবে ৫০ মাইল। 
১৬১০ ধুষ্টাবে নক্ষত্রাদি পরীক্ষার জন্য দুরবীক্ষণ যন্থ আখিরত হয় এবং তার 
পর থেকেই জ্যোতিিগ্ার ভ্রুত উন্নতি হয়েছে | এর আগে জ্যোতিবিদ্থায় 
ছিনুরা কোনো জাতির চেয়ে কম উন্নত ছিল না । 

গণিতশাস্ত্রের যতো জোতিথিগ্তায়ও হিন্দুর! আরবের শিক্ষক | অধ্যাপক জাচাউ 
তার আলবিরুনী রুত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকার 
লিখেছেন "আব্বাস বংশীয় খপিফাদের রাজত্বকালে দুই সময়ে আরবরা হিন্দুদের 
কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে : (১) যন্নুরের রাজত্বকালে (থু্টা ৭৫০-৭৭৪ ) 
প্রধানত; ক্যোতিথিগ্যা। (২) হারুনের রাজত্বকালে বারমাক লামক মন্ত্র 
পরিবারের প্রভাবে (বারা ৮০৪ খুষ্টা্ট পর্যস্ত মুসলমান জগতের উপর গ্রত্ৃত্ব 
করেছিলেন ), বিশেষ করে চিকিৎসাবিস্্রান ও গ্রহফল গণনাবিষ্য! ।' তিনি 


বিজ্ঞান ১০৫ 
আরও লিখেছেন, “তারা টলেমির আগে ব্রহ্গগুণ্ের কাছ থেকে শিক্ষা 
পেয়েছিল ।” কোলক্রকের মতেও 'গ্রীকৃদেশীয় কোনো জ্যোতিবিদ বা গণিতজ্ের 
লেখার সঙ্গে পরিচিত হওধার আগে আরবরা হিন্দু জ্যোতিষশান্্থ ও সংখ্যা 
গণনা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলে । 
অবশেষে হিন্দু প্রতিভার একটি উদাহরণ দিয়ে হিন্দু জ্যোতিষীদের কাছ থেকে 
বিদায় নেব। নধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক বলে নিউটন জগত বিখ্যাত | 
নিউটন মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অঙ্কশান্তের ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন 
কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণে যে ভারী বস্তু সকল উপর থেকে পৃথিবীতে পড়ে 
তা ভাস্করাচার্ধের সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে স্পষ্টই রয়েছে: 


'আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া যং 
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা | 
আরুষুতে তৎ পততীব ভাতি' 


আকর্ষণ শক্তিসম্পন্না পুথিবী যখন আকাশস্থ ( উপরিস্থিত ) গুরু বস্ত্র নিজ 
শক্তি দ্বারা নিজের দিকে আকর্ষণ করে তখন যনে হয় যেন & সকল বন্ধ 
পড়ছে অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে তারা পড়ছে না, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির 
জোবেই' পুথিবীতে শমছে। উপরে শ্রোকের তিন লাইন দেওয়া হয়েছে, 
চতুর্থ লাইন এই : 'দথে সমস্তাৎ.ক্ পতত্থিয়ং যেসকল দিকে সমান আকর্ষণে 
আবদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর পরম্পরকে আকর্ষণ করে এমন অবস্থায় পৃথিবী 
আকাশ কোঁথায় পড়বে। এর অর্থ এই যে পৃথিবী গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, 
কর্ম প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং মেই আকর্ষণ শক্তির বলেই 
কেউ শি কক্ষচ্যুত হর না। 

হিন্দু প্রতিতা অস্কশান্ত্রে যেমন কুতিত্বের পর্চিয় দিয়েছে চিকিৎসাশান্তে 
তিতোধিক না হলেও, কম পরিচয় দেয়নি | ভারতবর্ষে চিকিৎলা অতি প্রাচীন- 
কাল থেকেই প্রচলিত ছিল, গ্বগ্থেদেই বাবমায়ী চিকিৎসকদের উল্লেখ আছে। 
ধ্মানে চরক ও লগত এই ছুইটিই কবিরাজদের প্রাচীন প্রামাণ্য শ্রন্থ। 
কিন্তু চরুকর সময় আরো কখ্রাজদের পুষ্ঠক চলতি ছিল--চরকই বিশেষ 
করে অগ্নিবেশ অবলম্বনে লিখিভ। চরক পড়লে মনে হয় যে সেকালে বিভিন্ন 


১০৬ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 


দেশ থেকে আগত চিকিৎসকদের সম্মিলনী হত এবং সেই লম্মিলনীর সিদ্ধান্ত 
সমূহ চরকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ব্যাক্টিয়া থেকেও চিকিৎসকরা! এসে সে 
সম্মিলনীতে যোগ দিতেন। সন্মিলনী গান্ধার দেশে বমত। তক্ষশীলা খুব 
প্রাচীনকাল থেকেই চিকিৎসাশান্ত্র শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছিল। সম্মিলনী তক্ষশিলায় হওয়াও অসম্ভব নয়। যেখানেই হোক 
হিমালয়ের কাছেই সম্মিলনী বসত। চরক ও স্বুশ্রত কোন সময়ে লেখা 
এ বিষয়ে পণ্ডিতদের যধ্োে মততেদ আছে । দিলভ'। লেতী পঞ্চম শতাব্দীর 
চৈনিক ত্রিপিউক থেকে চরক নামে একজন চিকিৎসক কনিষ্কের সভায় ছিলেন 
এই তত্ব আবিষ্কার করেছেন। ফলে অনেকে সিদ্ধান্তও করেছেন যে চরক 
কনিাঙ্কের সমসাময়িক এবং প্রথম শতাবীর লোক । চারশত বৎসর পরের 
একথানা চীনদেশীয় পুস্তকে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়, যদি তা না হয়েও থাকে 
তবুও চরক নাষে একজন চিকিৎসক কনিষ্কের সভায় ছিলেন, তা থেকেই 
এরকম সিদ্ধান্ত করা চল না যে তিনিই চরকসংছিতা প্রণেতা বিখাত চরক। 
উপরোক্ত ত্রিপিটকে বণিত চরক যে বিখ্যাত চরক তার কোনো প্রমাণ 
নেই। চরকের নাম "পাণিনির হ্যা উল্লেখ আছে, এমন কি বৈদেশিক 
সাহিত্যেও চরকের নাম পাওয়া যায়। এই সমস্থ বিবয় বস্তু আলোচনা 
করে প্রকুল্লচন্ত্র রায় ভার হিন্দু রসারশ্রে ছুমিকায় এই মত বাক্ত করেছেন যে 
চরক প্রাগৃবৌদ্ধবুগ্রে। আমি এই মতই যুক্তিযুক্ত মনে করি। 
সুশ্রতের বর্ভমান সংস্করণ নাগার্জুন কৃ'ক পরিবতিত ও পরিব্ধিত সংস্করণ । 
হযলে ও ব্উনার সুশ্রাতাকে পঞ্চন শতাক্ীর লোক বলে মনে করেন। 
কাত্যায়নের কতিকে স্বশতির নাম পাওয়া যায়| কিন্ত সেই লুশতই যে 
প্রসিদ্ধ স্ুক্ত একথা নিশ্চিত বলা চলে না । যদি ত! হয় তাক এুশ্রুত গৃষ্ট পৃব 
পঞ্চম শতান্দীর লোক । স্শ্ুতের কাল সম্বন্ধে এখনও [নশ্চিতরূপে কিছু 
যায় না, তবে এ যে চরকের পরে রচিত হয়েছে এবিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই। 
চরকে অন্্র-চিকিৎসার কথা নেই, সুশ্তে বিশেষ করে সেই কথাই আছে। 
দুর্ভাগ্যের খিষয় আমাদের দেশের কবিরজিদের মধো অস্র-চিকিৎসা বহুদিন 
পূর্বে লোপ পেয়েছে । এমন কি প্রাচীনকালে যে শব-বাবচ্ছেদ প্রত্যেক 
কবিরাজী শিক্ষার্থীর অনশ্থা কর্তব্যের মধ্যে ছিল কিছুদিন আগে সেই কাজ 
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হাতে কলমে করলে পর জাতি-ধর্ম ন্ট হবে এই বিশ্বাস অনেক লোকের 
মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তাই প্রথম যখন কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ 
স্থাপিত হয় তখন শব-ব্যবচ্ছেদ করা'র জন্ঠ ছাত্রের অতাব হয়েছিল । শুধু 
যে অন্ত্র-চিকিতযা চলিত ছিল তা নয়, এ বিছ্ঠায় ক্কারা বেশ পারদরশীও ছিলেন। 
মাকপ্ডাণে "পণ মতে আধুনিক ইউরোপ তাদের কাছ থেকে আস্ত্োপচার 
করে নাকের গড়ন ভালো করার প্রণালী (7৮170101586 ) শিক্ষা করেছে। 
অর্শ, পাথুবী ও তগন্দর রোগে অস্ত্র করার কথা স্ুশ্রতে আছে। সাধারণ 
ভাবে সন্তান প্রসব না হলে প্রসব করান এবং আন্ত্রোপচার দ্বারা জরায়ু থেকে 
সম্তান বের করার প্রণালী হিন্দু কবিরাজরা জানতেন । এ সবের ফলে 
ভরণতন্ত্ সনবন্ধে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছিল। চরকে আছে গর্ভসঞ্চারের পর 
তিন মাসে মাথা! ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির হৃচন! আনস্ত হয়, ছয় মাসে হাড়, গ্রদ্থি, 
নথ, € চুল স্পষ্ট হয়ে উঠে। অস্ত্রোপচারের কার্ষে ১২৭ রকমের য্ক ব্যাবহৃত 
হত। এ সমস্ত তারা বেশ দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করতেন। ধাতু নিগ্সিত 
চকচকে ও ঝকঝকে খুব ধারাল অন্তর যা একটি চুলকে লঙ্কাল্বি ভাবে কাটতে 
পারে তা ভাল! অস্ত্র বালে বিবেচিত হত । এ তদের রাসায়নিক জ্ঞানের 
উত্কর্ষের পরিচয় দেয়। 

অস্ত্র-চিকিৎসকদের লক্ষণ একরকম দেওয়া অ!ছে: “যে অন্্চিকিৎসাকের বল, 
ক্ষিপ্রক!রিত!, তীক্ষ অন্্, পরিশ্রমে ঘমহীনতা, আঙ্মের কম্পনরাহিত্য, এবং 
ত্রণের পক্কাপক্কাদি অবস্থা নিরূপণ জ্ঞান আছে সেই ব্যক্তি অস্ত্রচিকিংসা কার্ে 
প্রশন্ত বলে জানবে । আল্পোপচার সেকালে ক্ড়ই বিপজ্জনক ছিল । আনেক সমফু 
অস্ত্রোপচারের আগ লোক আত্মীয়স্বজন কাছ থেক বিদায় নিত। 
কায়-চিকিংসায় হিন্দু কবিরাজাদের কৃতিত্ব প্রাচীনকালে খুবই ছিল। যে সব 
ব্যাধি গ্রীক চিকিৎসকরা আরোগ্য করতে পারতেন না সে সব আরোগ্য 
করার জন্য সম্রাট আলেকজাগার হার শিবিরে ভারতীর চিকিংসক নিধুক্ত 
করেছিলেন। অষ্টম শতান্দীতে বাগদাদের খলিফা হাকরুন-অল-রশীদের 
রাজত্বের সময় তীর চিকিংসার জন্ত ভারতবর্ষ থেকে মানকা নামক একজন 
চিকিত্মক গিয়েছিলেন । হিন্দু চিকিৎসকরা শুধু আরবে নয় মিশর দেশ পর্যস্ত 
চিকিংসা করতে যেতেন । 

অধ্যাপক জাচাউ আলবিরুনীর পুণ্তকের অনুবাদের ভূমিকায় লাখেছেন 
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“আরবে হিদুজ্ঞানের আর এক গ্রবাহ হয়েছিল হারুনের (৭৮৬-৮০৮ ধৃষ্টা্) 
অধীনে। বারযাক নামক মনত্রীপরিবার তখন প্রভৃত গ্মতাশালী ছিল। তারা 
পারিবারিক সংস্কারের বশবর্তী ছয়ে তৈষজ্য ও নিদান শিক্ষার জন্ত ছাত্রদের 
ভারতবর্ষে পাঠাতেন। এতঙ্াতীত হিন্দুপপ্ডিতদের ( চিকিৎসকদের ) 
বাগদাদ এনে হাদপাতালের গ্রধান চিকিৎসকের পদে নিষুক্ত করেছিগেন 
এবং তাদের ভৈষজ্য, নিদান, ব্ষিতত্ব। দর্শন, গ্রহফল গণনাবিষ্কা বিষয়ক 
সংগত পুস্তক আরবীতে অনুবাদ করতে আদেশ করেছিলেন এই সময়ের 
হিন্দু কবিরাজদের মধ্যে বাগদাদের বারমাকদের হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদে 
ইবনধনের (ধনের পুত্র) নাম পাওয়া যায়? শুধু আরখরাই যে হিন্দুদের 
কাছ থেকে চিকিৎসাবিগ্যা শিক্ষা করেছে তা নয়। ইউরোপে হিপোকেটিস্কে 
উদ জন্মদাতা বল' হয় কিন্তু কার উরধের গুয়োগ ও ব্যবহার সঃ 
পুস্তক হিন্দুদের কাছ থকে বার করা । হিন্টুবাই চিকিৎ্গাকিজ্ঞানের জনাদাতা | 
ডাক্তার ওয়াইজ তীর চিকিৎসাশাঙ্গের ইতিহাসের আলোচনায় লিখেছেন 
“প্রথম চিকিৎসা প্রণালী আমরা হিটার কাছ থেকেই পেয়েছি) 
হিন্ুুদের চিকিংসাশাস্র সম্বন্ধীয় পুন্তাকে উদ্ধিদবিদ্ঠা, প্রাণীবিদ্কাঃ শারীর সংহাানং 


বিদ্বা গ্রা্তি সব ব্যিয়ই আলোচিত হয়েছে_ষদিও তা আধুনিক হুগের 
সা "এ জজ রি 9৮1 "চা ৯12 2 নি" রা পা দি 
তুলনায় হুল রকমের | বিহিন্ন প্রকার গাছ, লা, গুলা, প্রচদ্তির সঙ 


পরিচিত না হল্লে এবং তদক গুণাণ না জানাল কাকুর পক্ষে কবিরাজ 


রর 

সুহ্ততের মতে উদ্দিন চটুশিধ : বিনস্পতি, বৃক্ষ গজ ও ভমরি। তাদের মধো 
কুলহান ফলবানগুগিকে বনষ্পতি, যাদের ফুল ফলবান হয় সেগুলিকে বৃক্ষ, 
যাঁরা লতা সংঘক্ত শাখা পর্নবিত ঝোপ সদুশ সেগুলিকে এরুধ বা গল এবং 
যাঁরা ফল জন্মে পরিপরু হওবা পরস্ত বেচে থাতক সেগুলিতক ওষধি বলে।' 

প্রাণাদেহও চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে: গড টত অপিদ্রা, স্বেদজ ও 
উদ্িজ্জ। যদিও এরকম ভাগ বাঞ্িক জানের উপর নির্ঠর করেই হায়াছে 
তথাপি ইহা কাদের উদ্ভিদ ও গ্রাণা সন্থন্ধ জ্ঞানের এবং বৈ্ানিক মনোবুতির 
পরিচয় দেয়। চার ভাগে ভাগ করেই যে উ্ঠারা সঙ্কট ছিলেন তা নর, খিভিন্ন 
প্রকারের উদ্ভিদের পাতাঃ শিকড়, ফুল ও ফলের গুণাপ্তণ। কোনটি বিবাঞ্ত, 
কোনটি কোন ফোগ আরোগ্যকারক, কোনটিকে কি ভাবে ব্যবহার করাতে হয় 
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এসব বিষয়ে তারা বেশ জ্ঞান লা চিনি 1 চরকে আছে (রশ. 


বিরেচনে'-_এরণড তেল বিরেচনে শ্রেষ্ঠ। কুচিলা প্রন্ৃতি তেরো রকম কদ' 
বিষের নাম সুশ্রতে আছে এবং বিষ খেলে পিপুল, যষ্টিমধু, যধু। চিনি, 
আখের রস প্রভৃতি খাইয়ে বমি করানর ব্যবস্থাও রয়েছে। 
প্রাণীদের সন্বন্ধেও পুঙ্থাহুপুঙ্ধ ভ্ঞানের নিদর্শন সুশ্রতে পাওয়া যাঁয়। নানা 
রকমের সাপ, তাদের কোনটির বিষ কি রকম ক্ষতিকর, কোন বয়সের 
মাপের বিষ কি রকম এবং ভ্ত্রীপুরুষ ভেদেই বা বিষাক্ততার কতটা পার্থক্য 
ইত্যাদি সব জিনিসের বর্ণনা রয়েছে । আঠারো রকমের ইছুর। এবং তাদের 
প্রত্যেক রকমের বিষের লক্ষণ ও সেই বিষের চিকিংসার উল্লেখ আছে। 
পাচ রকমের গোধা, আট রকমের ব্যাঙ ছুয় রকমের পিপীলিকা, ছয় রকষের 
নক্ষিকা, পাচ রকমের মশা, আঠারো রকমের জলৌকার (জৌক ) বর্ণনাও 
অ]ছে। এই আঠারো রকমের জলৌকা সৰ ভারতবর্ষে পাওয়া যেত লা, অন্ত 
দেশ থেক সংগ্রহ করা হত। যশকদংশন যে ম্যাংলরিয়া জরের কারণ 
তাও নুপতে আছে | এসব হিন্দু কবিরাজদের প্রানীবিষ্ঠার গভীরতা 
পঠিচয় দেয়। 
সপে কামডালে ভার চিকিৎ্সাও হিন্দু কবিরাজরা খুব দক্ষতার সঙ্গেই 
করতেন। জুশাতের মতে আচুষণচ্ছেদদাহ'ঃ সব্দীত্রেব তু পৃজিতা- অর্থাৎ 
চোষণ, ছেদল করে রক্ত বের করা এবং আগুন দিয়ে (ক্ষতস্থান) পুড়িয়ে 
দেওয়া_এই তিন রকমের কাজ সব রকম সর্পাঘাতে প্রশস্ত । মোট কথা 
চিকিৎসাবিজ্ঞানে পুরাকালে হিন্দুরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তারাই এ বিষয়ে 
জগতের প্রথম শিক্ষাদাতা | 
রসায়নশান্েও হিন্দুর! প্রস্তুত উন্নতি সাধন করেছিলেন । প্রায় সব দেশেই 
চিকিৎ্সাবিজ্ঞানের জন্ঘ রসায়নের উন্নতি হয় । এখানেও তা হয়েছে। এতছির 
ফলিত রপায়নেও হিন্দুদের কৃতিত্ব মহিমাময়। প্রান্তিক রউ সম্বন্ধে ইংলগ্ডের 
শ্রেষ্ট পণ্ডিত আর্থার জর্জ পাকিন তার এ বিষয়ক পুস্তাকে (176 ৪91 
0728010 001001106 019%৮605 ) লিখেছেন যে নীল ও মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা হৃতা 
পাকা-নীল ও লাল রঙ করার প্রণালী তারতবষে ন্্রাণাতীত কাল থেকে 
চলতি ছিল । রা'গ-বন্ধণীর লাহাযো মণ্ডিষ্া দিয়ে পাকা লাল বউ করার প্রণালী 
জরতধধেই প্রথম আবিষ্ঠত হয়। নীলের পাতা থেকে নীল রঙ করার প্রণালী 


ঃ 
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এবং বাগ-বন্ধনীর আবিষ্কারও হিন্দুদেরই। এই তাবে সত পাকা রঙ করে 
তার দেশ বিদেশ থেকে বহু অর্থ উপার্জন করত । 
বৈর্দিকধুগে হিন্দুরা সোনার অলঙ্কার ধারণ করত, এবং সে সময়ে মুদ্রারও 
ব্যবহার ছিল। লোহা! বৈদিকধুগে ছিল কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈদ আছে। 
হিন্দুরা প্রথম সোনা আবিষ্কার করে এবং লোহার যৌগিক পদার্থ থেকে লোহা 
তৈৰির প্রণালীও অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে সোনা, রূপা, লোহা, টিন ও লীসা এই পাচ ধনুর উল্লেখ পাওয়া 
যার। কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে সোনা, রূপা, তামা, লোহা, টিন, সীসা! ও 
পারদের নাম রয়েছে। শুধু তাই নয় ধাতু প্রস্তুত বিষয়ে তখন ষ্রেটের একচেটিয়া 
অধিকার ছিল। আকরাধ্যক্ষ তামা ও অন্তান্ত থনিজপদার্থসন্ধীর শান্ে, 
পারদ পাতনে ও মণিরত্ব পরীক্ষায় পারদর্শী (ভিবধাতু শান্গ রপপাক 
মণিরাগন্র' ) ছিলেন । অর্থাৎ খুষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগেই হিরা খণিক্জ- 
পদার্থের এবং এ সমস্ত পদার্থ থেকে ধাতু প্রস্থতের বিশেষ জ্ঞান অজন 
করেছিল । লোহা প্রস্থৃত টিন ইন্দুরা বিশ্ষ পারদশীতার পরিচয় দিয়েছে । 
আজও দিরীর কুতবমিনা কটবতা লৌহ; টা 
নাক্ষা দিচ্ছে। লোহা করে অত বড় শু 


গে 


কালেই শিখেছে | দেড় হাজার বদর আগে ভারতিবধে তা সম্ভবপর 
হয়েছিল। এত কাল বৌদ্রবরি পেয়েও এ স্তস্তে বিনুমান্জ মরছে ধরেনি। 

গত একশত বরের মধ্যে রসায়নবিজ্ঞানের অতি দ্রুত উন্নতি সেও 
ইউরোপ বা আমেরিকার কোনো বৈজ্ঞানিক এরকম লোহার সামান্য পরিমাণও 
তৈরি করছে পারেননি । শুধু লোহা প্রস্তত খিষয়ে নয়, এন্ত ধাতু প্রস্থত 
করবার প্রণালী, যা রসাণক প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আদ তা পাঠ করলে 
বাস্তবিকই মন শ্রদ্ধার নত হয়ে আসে প্রকুন্রচন্ত্র পায় তীর হিন্দুঃসায়নের 
ভূনিকায় লিখেছেন, ধাতু প্রশ্থতের প্রণ'শীযমূহং যা শেষোজ পুস্তকে 
(রসারবে ) বণিত হয়েছে তার উপরে থুব কমই উন্নতি সাধন করা যায় এবং 
সেই প্রণাপীসমুহাকে আধুনিক রসায়নখিজ্ঞানের যে কোনো পুস্তাকে হব 
উঠিঘে দেওয়া যেতে পারে?” 

পুত্রত থেকে ভালো আংনত্র যে বর্শা দিয়েছি তাতে হিশুরা যে খুব ভালো 
ইস্পাত তৈরি করতে জানত একথা গ্রমাণ করে । স্ুক্রতে গাছপালার ছাই 
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থেকে উত্রক্ষার (0805510 81511) প্রস্থতের প্রণালী এবং উ্রক্ষারকে 
যে লোহার পান্ধে রাখতে হয় সে ব্যবস্থাও আছে। রাসায়নিক জ্ঞান যে 
বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল এ তারই পরিচয়। ফরাসী রাসায়নিক 
বার্থেলো নুশ্রতের প্রণালী পড়ে আশ্র্যাহিত হয়ে বলছিলেন নিশ্চয়ই 
দত্তের সময় হিনুুরা এটা জানত না--ইউরোগীয় রাশয়নিকদের সংস্পর্শে 
আসার পর তারা এ জ্তান লাভ করে সুশ্রতে তার স্থান দিয়েছে। কিন্ধ 
বার্থেলোর এই উক্তির পিছনে একমাত্র ঘুক্তি হিন্দুদের পক্ষে তরী সময়ে 
রসায়নশাস্ত্ের রকম জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নয়। ইউরোপ তখনও য] পারেনি 
বিজ্ঞানে ভারতবর্ষে তা সম্ভবপর হয়া যে তার পক্ষে কল্পনাতীত। 
এটিও একটি ইউরোপীয় গর্বান্ধতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্ু্রত্ের পরে লেখা 
বাগতট ও চক্রপাণিদতের পুম্তুকে উগ্রক্ষার প্রস্থাতের প্রণালী আছে--অবশ্ত 
তাঁরা এ বিষষে সুশততর কাছে খণী। 

হিন্দু রাসায়নিকদের মধ্যে নাগাজুনের নামই বিশেষভ'বে উন্লেখযোগা | তিনি 
পাতন ও জারণ (91501156020, 800 08101086107) প্রক্রিয়া আবিষ্কারের 
ভন্ত প্রস্দ্ধ কিন্তু তিনি কৌটিলোর পরবর্তী কালে আবিভূতি হয়েছিলেন 
কাছেই তিনি পাতন প্রক্রিয়া অবিদ্কারের জন্ত প্রসিদ্ধ হলেও তার পূর্বে পাতন 
প্রক্রিয়। জ্ঞাত ছিল। কজ্জলী নামক পারদ ও গন্ধকের যৌগিক পদার্থকে 
অত্যন্তরিক ওষধনূপে ব্যবহার নাগাঙ্জানের ক এখানে একথা বলা বোধ 


হয় অপ্রামঙ্গিক হবে না যে ইউরোপে চিকিৎসাবিগ্ভায় রাসায়নিক জ্ঞানের 
প্রয়োগ এবং আভ্যন্তরীণ ওষধ ডি পারদের যৌগিক পদার্থের ব্যবছার 
ষোড়শ শতাক্ষাতে প্যারাসেন্সাস্‌ নামক রাসায়নিকের দ্বারা হয়েছিল। 
রসরন্ধাকর নামক গ্রন্থ নাগাছু নের রচিত, এইবপ ধারণা । পাতন প্রক্রিয়া দ্বারা 
হিঙ্কুল থেকে পারদ প্রস্তত এবং মাক্ষিক (00106 51563 ) থেকে তামা 
ও রসক (081010106) থেকে দশ গ্স্ততের প্রণালী রসরভ্বাকরে আছে। 
নাগাজুন কোন সময়ের লোক তা নিশ্চিতভাবে স্থিবীকৃত হয়নি। কেউ কেউ 
মানে করেন তিনি সম্রাট কশিষ্কের সমসাময়িক লোক অতএব প্রথম শতান্ধীতে 
ভীবিত ছিলেন। রাসায়নিক নাগাজুন আর মহাযান সম্প্রদায়ের বিখ্যাত 
শাগাডুন একই বাক্তি কিনা একথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। 

এঁতিহাসিক প্লিনি প্রথম শতাকীতে লিখেছেন যে জগতে সবচেয়ে উৎকষট 
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কাচ তখন ভারতবর্ষে তৈরি হত “তঙ্ষশিলার নিকটব হী স্বান»চ্টে 
মৃতিকাগর্ভ থেকে যে স্মন্ত ভ্রিনিস আবিদুত হয়েছে তা থেকে প্রনাণিত 
হয় যে মৌর্য-বাজতের পরেই কাচ-পরস্থতেত প্রগাণী খুব উৎকর্ষ জাত 
কবেছিল? (কুষারস্বামী )| কৌটিলোর অর্থশকে কের উল্লেখ আছে। 
বিডি রকমের ধাতু দিবে যে অমিশিখায় য়ে (3 রও হয় বসাবে তার 
উল্লেখ আছে-_তামা) টিন এ সীগা যথাক্রমে . অং শখাকে শীল, কপোত 
ও মলিনবর্ণ করে। রঙার্ণব দ্বাদশ শতাকীতে লেখা । রলারণবে শুধু যে 
বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে তা নয়। সে সময়ে যে সব যন্ত্র 
ব্যব্হাত হত তাদেরও সংশ্ষিগ্র বিবরণ রাছেছে। রমার্থবের কিছু পার লেখ! 
রম্রত্র-সমুচ্য়ে কি রকম জায়গায় রুসয়লথার প্রস্কত করতে হবে এবং 





(কোথায় কোন যন্ত্র রাখতে হবে তার নিতেশ রয়েছে। এ সমস্ত হিন্ুদের 
রাসায়নিক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেয়। 

পদার্থ বিজ্ঞানে কোনো জানিই প্রাচীনকালে খুব বেশি উদ্নতিলাতি করতে 
পারেনি । যছিও অঙ্ক, জ্যোতিষ, চিকিৎদা বা রষায়ন বিজ্ঞানের যতো এ 
শান্ে হিন্দু প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না তবুও হপি, কিরগ, 
শব্দ ও চৌন্বিক শক্তি »হ্বন্ধা সাধারণ জ্ঞান ভিতর হিল 
বৃ ও বহুল তাল (59060081800 07811611965) রি প্র করত জনিত । 
তালের সাহাযো হৃ-কিরণ কেন্্রীডভৃত করে তার কাগজ বা খের মাতা 
স্জর দাহা পদার্দে আগুন লাগাত টুলস বরুণ ও গ্রতিফলন 
হন্বন্ধে তাদের দেশ জ্ঞান ছিল 

শববিজ্ঞান সন্ধে হ্যায় টা ও মীঘাংসাদর্বনে নক তন্্ রয়েছে। 
তার ব্যবহারিক প্রামোগ সরঙ্গধর প্রণীত সঙ্গীত-দ্বা ; ( অরয়োদশ শতাকীর 
প্রথম তাগ ) ও লি লেখা সঙ্গীতশান্ সহবস্ধীয় পুস্তকে রয়েছে । 
জাভা-বাত্রী জাহাজে দিছুনিণয়ের ভন্ত মচ্ছ-যন্ত্ের ব্যবহারের কথা রাধাকুমু? 
মুখাছী উল্লেখ করেছেন। 

হিন্দুরা বৎসরের বৃষ্টি সনবন্ধে পৃহাভাস দেওয়ার জন্য বৃষ্টিপরিমাপক ঘর 
ব্যবহার করত । আকাশের বিতিন্রপ্রকারের মেধ এবং বাযুমণগুলের অন্যান 
বিষয়ও পারা পর্ধবেক্ষণ করত অর্থাৎ আনহা পয়াবিজ্ঞানের প্রথম আসক 
বেশ স্শ্পষ্ট্রপে দেখতে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশান্্রে পাওয়া খা 


ৰ বিজ্ঞান ১১৩ 
সা (ক্ষি-বিভাগের অধাক্ষ ) তারের কোন জায়গায় কত বৃষ্টিপাত 
হার পরিমাপ করতেন, কারণ বৃষ্টির পরিমাণ বুঝে কোন শঙ্ত বপন 
'করতে হবে তা ঠিক করা হত। 

কৌটল্য পড়লে একথা স্বতঃই যনে উদিত হয় যে ভারতবর্ষ তখন বিজ্তানেও 
খুব উতলা শববস্থায় পৌছেছিল এবং এই উন্নতি দীর্ঘকালব্যাপি ক্রযোরতির 
(ফলপ। অর্থাৎ ছিদুরা অতি প্রাচীনকালেই বিজ্ঞানে গ্রদৃত উন্নতি সাধন 
(করেছিল বিষ্ানের মব দিক বিচার করতে গেলে দাশ শ্াকী পর হন 
(সমযাময়িক ঘগতে প্ে্ট স্থান অধিকার কবেছিল। তাঁদের মনোবৃতিও 
(সপে বৈজ্ঞানিক ছিল 





৮(৩৪) 


৯৬২ 





বড়দর্শন-_সংস্ত দিশন। শের অর্থ মোক্ষশান্্। অতএব এ শক ইংরেজ? 
ফিলজফি শব্দের সঙ্গে একার্থবাচক নয় | ম্যায়, বৈশেধিক, সাহা, পাত্ঞল, 
ূর্বমীমাংসা ওউত্তরমীমাংলা এই ছয় প্রসিদ্ধ ছিনদুদ্শন | এদের প্রণেতা যথাকনে 
গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, ভৈমিনি ও বাদরায়ণ বা ব্যাস। এই ক 
দর্শনেরই মূল উদ্দে্ঠ ভাবের যোক্ষলাভ-অবগ্য সেই অবদ্থাকে বিতিত দিনে 
নিঃশ্রেয়স, মোক্ষ, মুি, কেবলা, অপবর্গ গ্রহৃতি বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। 
উদ্দেশ্য সকলেরই এক কিন্তু পথ তিন ভিন্ন। উপারোক্ত মশীষীরা স্বাধীনভাবে চিন্ত' 
হরে পথ নিশি করেছেন, কাজেই পথ তিন্ন ভিন্ন হওয়। মোটেই অস্ব'ভাবিক 
নয়। এই সমণ্ত দশনই আম্মার অপি ও পুনজনমবানে বিশ্বা। এবং বেদকে 


প্রাথাণ্য বলে স্বীকার করে। শীমাংসাদয় একান্তভাবে শি *উরশীল | 
জৈমিনির মতে উপনিষদ শ্রাতি পর্যায়তুক্ত নহে, কিন্তু উপনিষদ জনই 


্ষগৃত্রের ভিত্তি। তার মতে বেদোজ মাগযজ্ঞ।দি করধদ্বারাই জীবের 
কাম্য বা স্বর্ণসুখ লাভ হয় এবং তাই পরম পুরুযার্থ, মুক্তি ও অমৃত এবং 
তার অতিরিক্ত অন্ত কোনো অমরত্ব বা যোক্ষ নেই | জৈয়িনি ঈশ্বরের কোনো 
প্রয়োজনীয়তা উপলন্ধি করেন না, কারণ বেদোক্ত কর্মমমূহ আপনি ফলপ্রনথ 
' ঈশ্বর সাপেক্ষ নয় 


নমো বাগান দশ কার বন যদিও তা ন্রিস্তরের, কিনব 
ঈশ্বর বা বন্ধই সেই কর্ষকল প্রদান করেন। ব্হধসথত্রের মতে ব্রহষজ্ঞান লাভ 
হলেই জীবের মুক্তি বা মোক্ষ। ন্যায়, বৈশেধিকাদি একাস্ত শ্রতিনির্ভরশীল নয়, 
যদিও বেদকে প্রামাণ্য বলে সকলেই স্বীকার করে, পরস্ত নির্দোষ তর্ক যুক্তির 
সাহায্যে তত্বনির্ণয়ে বন্ধবান। স্তায়, বৈশেধিক ও পাতজ্ল ঈশ্বরের অস্তিত্বে 
বিশ্বাসী । কিন্তু সা্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী | ও উপরোক্ত ছয় নি আতিক 
দর্শন বলে খ্যাত | 
মন্থুর যতে বেদনিন্বকরাই নাস্তিক, ধার] বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার 
করেন অর্থাৎ বেদোক্ত পরলোকের অন্তিত্বে বিশ্বাসী তারা আন্তিক। বাঙলা- 
দেশে সাধারণতঃ ঈশ্বরের অস্তিতে অবিশ্বাসীকেই নাস্তিক বল! হয়। এটাই 
ধুক্তিযুক্ত | সাঙগ্য বেদকে মালে বটে, কিন্তু বেদোজ যাগষজ্ঞাদির দ্বার! ষে 
রে লাত হয় তাও পাধিৰ নখের মতে। ছুঃখবুক্ত ও অনিত্য এ মত পোষণ 
র। কারণ যাগ মারই হিংলাফাধা । ছিংসাধুক্ত কার্ধকলাপ কিরূপে আত্যস্তিক 
লুখ উৎপন্ন করবে! পাতগঞ্জলও দৃষ্ট (পাধিব) এবং অপুশ্রবিক (বেদোক্ত 
স্ব্গাদি ) লুখভোগের কামন! ত্যাগকে উচ্চস্তরের বৈরাগ্য আখ্যা দিয়েছে। 
পতঞ্জলির মাত যোগনিদ্ধির বিশিষ্ট উপায় আট প্রকার। যয প্রথম । যমের 
প্রথম অঙ্ক আভিংসা। অথচ বৈদিক যাগযজ্ঞাদি সমস্তই হিংসামূলক । 
ব্ষস্ত্রের প্রথম স্থত্রের ভাষ্যে শঙ্কর ব্রহ্মজিজ্ঞান্নুর অন্যান্ত গুণের মধ্যে প্রহিক 
এবং পারলীকিক সকল প্রকারের ভোগাকাক্ষ! ত্যাগের নির্দেশ করেছেন। 
ম্যায় দশীনেও অপব্্গলাভের নিমিত্ত যম" ও "নিয়মের দ্বারা আজ্মসংঙ্ক 
করার কথা আছে। স্যার, বৈশ্যিক, পাতঞ্জল, পূর্ব ও রা | 
এই কয় দখান সংযমের স্থান উচ্চে। গৌতমের মতে রাগ দ্বেষ ও মোহ 
এই তিন দোষ সমূলে বিনষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হওয়া সকলের পক্ষেই 
প্রয়ো্ণীয় | বৈশেষিক মতে তন্বঙ্ঞান লাভের জন্ত পিষ্কাম কর্মের অনুশীলন 
অবশ্য কতবা। যোগশান্ত্ তো সংযমের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। শঙ্করের 
মতে শমদমাদি লাধনসম্পদ ব্র্গজ্ঞান লাভের অধিকারীর গুণের যধ্যে। 
বদোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কম করা এবং নিষেধাত্মক কর্ধ না! করা জৈমিনির 
মত। এ একপ্রকার সংযমই। কিন্তু সাঙ্য মতে সংযমের কোনো উল্লেখ 
নেই, তব্বজ্ঞান লাভ হলেই মুক্তি ব! মোক্ষ। 





১১৬ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 

তায় ও বৈশেষিক মতে ভীবাত্মা! বু। জীবাম্বা যদি এক হয় তবে একের 
কর্মফল অন্যকে ভোগ করতে হয়। কিন্তু তাযুক্তিবিরদ্ধ। সাধ্য পাতঞ্জলও 
জীবাত্মা বহু বলেই মনে করে। পূর্বমীমাংসার মতেও জীবাম্মা বহু, কিন্ত 
শ্সত্রের মতে জীব ও বরদ্ধ অভিন্ন, অতএব জীবাত্মার পৃথক সত্তাও নেই, 
বনতবও নেই। তায় মতে আত্মা অন্থযানসিদ্ধ। আত্মার অস্তিত্ব সন্ধে মীমাংসার 
শ্রতিকেই প্রযাণ বলে গ্রহণ করে, সেন্স তারা অন্য কোনো মুজিতকের 
অবতারণা করেনি। | 

্যায়মতে কার্ধ ভিন্ন কারণ হয়না। সাঙ্যমতেও তা-ই | কিন্তু কার্ধকারণ সম্বন্ধ 
ব্ষয়ে উভয়ের ধারণা পৃথক। সাঙ্যমতে কার্য ও কারণ বস্ত্তঃ অভিন্ন। 
কারণে ঘা আছে তা-ই কার্যরূপে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। হতায় কাপড় 
আছে বলেই স্তা থেকে কাপড় হয়, লোহা থেকে হয় না। এটা সাধ্যের 
সৎকার্যবাদ অর্থাৎ যা ছিল তা-ই হয়েছে। স্তায়মতে কাধ ও কারণ ভিন্ন, 


তাতি যখন যন্ত্রাদির সাহায্যে স্বভাকে কাপড়ে পরিবতিত করে তখন আর 
সস্তা থাকে না--হৃতা থেকে পৃথক বসব কাপড়ে পরিণত হয়। শ্তায় অসৎ- 
কার্যবাদী অর্থ/ৎ যা ছিল না তা উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু কোনো এক জিনিস 
থেকে উৎপর হয়েছে- শূন্ঠ থেকে নয়। 

্তায় মতে ঈশ্বর জগাত্র্টা | কিন্থ তিনি নিষিত্তকারণমা ত্র, পরমা গুপুঞ্জ থেকে 
গত স্থষ্টি করেন। পরমাণুবাদ বৈশেষিক দর্শনের বিশেষত্ব । গৌতম স্যায়দর্শনে 
কণাদের পরমাণুবাদ মেলে নিয়েছেন। সাঙ্ধামতে ঈশ্বর শঅসিদ্ধ। প্র্কতি- 
পুরুষের সংযৌগেই জগত ব্যাপার সংঘটিত হয়। সাধ্য ও স্তায়ের যতই 
আপ্তবাক্য প্রমাণ বলে স্বীকার করে। আপ্তবাক্যপ্রমাণ « কথা মেনে নিলে 
ঈশ্বর অসিদ্ধ একথা বলা বাস্তবিকই আঅযৌক্তিক। বাপরায়ণের মতে বধ 
থেকেই জগত সৃষ্ট হয়, কিন্ত বঙ্গ শুধু নিমিত্ত কারণ নয়, নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণ উভয়ই |' 

্যায়মতে প্রমাণ, প্রমেয প্রভৃতি ফোলো পদার্থের ভ্ঞান হলেই নিঃশ্রেয়ল লাভ 
হয়, বৈশেবিক মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রন্থতি টুপদার্ধের জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স 
লাভ। সাঞ্থ্য মতে প্রকৃতিপুরুষ গুভ্তি পঞ্চবিংশতি তন্থের জানই মোক্ষ। 
পাতঞ্জল মতে চিন্বৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধই কেবল্য লাভের উপায়। পৃরমীমাংসা 


দর্শন ১১৭ 


মতে যাগজ্তাদি দ্বারা স্বরণস্বখ লাভ হয় এবং তা-ই মোক্ষ। বন্ষহত্র মতে 
্ষগ্তান লাভ হলেই জীবের মুক্তি 

হ্যায়মতে প্রত্যক্ষ, অসুযান, উপমান ও আগম বা শব (আপ্তবাক্য ) এই 
চার রকমের প্রমাণ । বৈশেধষিক মতে প্রত্যক্ষ ও অন্মান এই ছুই প্রযাণ। 
উপমান ও শক অনুমানের অস্তহ্ক্ত। পাঙ্খ্য ও পাতঞ্ল মতে প্রমাণ তিন 
রকমের : প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, উপমান অ্মানের অস্তভূজ। 
গৌতম উপমান বা শককে অন্গনানের অন্তুভুক্ত করার বিরুদ্ধে যুক্তি 
দিয়েছেন। 

এই সমস্ত দর্শন কখন রচিত হয়েছে তা নির্ণয় করা একরকম অসস্তব। 
এগুলি সব-ই সুত্রাকারে লেখা । সৃত্ররূপে লিপিবদ্ধ হওয়ার অনেক আগে 
থেকে এই স্মন্ত দর্শনোক্ত বিন্য়সমুছের ধারণা পগ্চিতসমাজে দীর্ঘকাল 
প্রচলিত থকা খুবই সম্ভবপর ও স্বাভাবিক । 

ধার্মর অধ্যায়ে বলেছি, শীতায় বন্গহত্রের উল্লেখ শ্বাছে এবং গীতা ও ব্গসূত্র 
একজনের রচিত হওয়া সম্বপর, অতএব গীতার মাতা ব্র্ষসত্রও প্রাগৃবৌ্ধ- 
বুগে রচিত। কিন্তু বঙ্গৃত্রে বৌদ্ধমত খগ্ুনও রয়েছে। তা যে প্রক্ষিপ্ত একথা 
বলার পক্ষেও উপুক্ত প্রমাণ নেই। কাজেই কোনো স্থির দিদ্ধান্তে পৌছন 
অসস্তব | এই ছয় দর্শনের নন্ধ্য কোনটি আগে এবং কোনটি পরে রচিত তা 
নিণয় করাও ছুনধহ। বসত ব্ুবার জেমিনির উল্লেখ আছে, সাঙ্থা পাতগ্জল 
ও বৈঃশবিক মতের খুন লয়েছে। আবার মাঝোও ন্গহৃত্র প্রতিপাদা 
মতবাদের বিরুদ্ধে ঘুক্তি রয়েছে এবং বৈশেধিকদের প্রতি কটাক্ষ আছে। 
জৈমিনিও বাদরায়ণর প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। পাতঞ্জল সাঙ্খ্যের প্রকৃতি 
পুরুষতত্ব মেনে নিয়েছে। ভায়ার্শনে যোগের উল্লেখ আছে সাঙ্য মতবাদের 
প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে । এসবই সম্ভবপর হয় যদি একথা স্বীকার করে 
নেওয়া যায় যে এই স্মন্ত দার্শনিক সমসাময়িক এবং একে অন্তের মতবাদ 
জানতেন | কিন্তু সেরকম সিদ্ধান্ত করাও অসম্ভব | মনে হয় এই সমস্ত দর্শনের 
মধ্যে পরবর্তীকালে কোনো কোনো জিনিস স্থান পেয়েছে, ফলে এই 
অবস্থা দাড়িয়েছে । 

গীতায় 'জ্বানযোগেন সাধাণাং, অর্থাৎ সাঞ্যদের জানযোগের দ্বারা শ্রেষ্ট 
পদলাতের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে 'সাহ্থাণাং' বলতে সাঙ্যমতাবল্বীদের 


১১৮ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 


কথা বলেছে কিনা সে বিষয়ে সনেহ আছে। গীত! লান্ধোর সন্ত, রজঃ ও 
তমঃ এই ক্রিগুণবাদ যে বেশ নিজপ্ব করে নিয়েছে তা হুস্পষ্ট। সাঙ্গ্যমত 
গীতা রচিত হওয়ার পূর্বে নুপ্রচলিত থাকা সন্ভবপর | আমার মনে হয় এই 
মস্ত দর্শনেরই মূল ভিত্তি প্রাগৃবৌদ্বযুগের | 

এখন আমি প্রতোক দর্শন পর্বস্েই সংক্ষেপে কিছু বলব। 

স্যায় বলতেই বাঙলা দেশে অনেকে নাঙসিকা কুঞ্চিত করেন। তাদের মতে স্তায় 
অর্থ তৈলাধার পার্র, না পান্রাধার তৈল, এই নিয়ে নিরর্থক কচকচি করা। 
যদিও নব্যন্তায় শেষের দিকে অনেকটা সেই অবস্থায়ই এসে পৌছেচে তবুও 
একথা তুললে চলবে না! যে স্কায়দর্শনে যুক্তিতর্কের সাহায্যে মানুষের পরম- 
পদ লাতের কথাই রয়েছে। হ্যায়শান্ত্ের প্রণেতা মেধাতিধি গোতিম বা 
গৌতম। তার অপর নাম শ্রক্ষপাদ। সভীশ বিষ্যাতুলণের মাতে গৌতম ও 
অক্ষপাদ এক ব্যক্তি নন; উভয়ের জন্স্থানও ভিন্ন এবং অক্ষপাদ গৌভমের 
কয়েক শত বংসর গরে জন্েছেন। ছুর্ঘ'চরণ সাখ্যবেদাস্ত তীর্ঘ। ফগাভূঘণ তক 
বাগীশ ও স্বরে্তুনাথ দাশগুপ্ত উভয়কে এক বাক্তি মনে করেন এবং এটাই 
ক্তিযুক্ত বলে যনে হয়। 

ছান্দোগ্য উপনিনদে 'বাকোবাক্য বা তরশাঙ্গের এবং মহাভারতে স্কায়দশনের 
প্রতিপান্ভ পঞ্চাব্য়বখিষ্ঠা'র উল্লেখ আছে। কিন্তু মেধাতিখির স্তায়খাছের 
প্রথম উল্লেধ পাওয়া যায় ভাগের প্রতিযা নাটকে! গতএব গৌতথের 
যায়শান্ত্ যে ভাসের পূর্ববর্তী এ বিনয়ে সন্দেহ নেই। 

ল্াপ্ধেই বলেছি শ্তায়মতে প্রমাণ প্রমেয প্রন্থতি ফোল পদার্থের জ্রনিই শিঃশেয়স 
লাতের উপায়। এই প্রাচীন বা গৌহম প্রণীত ল্যায়। প্রত্যঙ্গ, অন্যান, 
উপমান ও আগম বা এক এই চাকু রকমের প্রমাণ । নদ শুধু এই 
চার রকমের প্রাণ নিয়েই আলোচনা । বাদ শতাদীর শেষ তাগে মিথিলা 
নিবাসী গঙ্গেশ উপাধ্যায় নব্যন্তায়ের প্রবর্তন করেন। হার পুস্তকের নান 
বন্ৃচিন্তামগি। পঞ্চদশ শতাকীতে বাসুদেব সার্বভৌম বাঙুলায় এই পুস্তকের 
অধ্যয়ন প্রবর্তন করেন, এবং বিশেষভাবে ছার শিদ্য রঘুনাথ শিরোমণির 
প্রচেষ্টার বাঙলায় নব্যন্তায় স্ুগ্রচলিত হয়। সেই সময় বাউলায় নবদ্ধীপ ছিল 
নবযন্ায় শিক্ষার প্রধান কেন্ু। তত্বচিন্তামণি খুবই পাণডিতাপূর্ণ পুস্তক। শুধু 
বাউল! নয় মাদ্রাজ, মছারাদ্ী এবং কাশ্ীরে তা গুপ্রচলিত হয় এবং দ্রমে 


র্শনি ১১৯ 
সমণ্ত ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধ ও জৈল পণ্ডিতদের বিশেষ করে 
লুপন্ডিত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্নাগের বিচার ও আলোচনা নব্যন্তায় প্রতিষ্ঠার 
পর দ্মগম করে। (ভ্চায়শান্ত্রের উন্নতিকরে গঙ্েশের পূর্ববর্তী, বাতায়ন, 
বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন, জয়ন্ত ও রুটি তি দারদা দাঁন 
যথে্ট। ) | 
চার রকমের প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ গ্রমাণ সবচেয়ে বলবান। কোনে 
বিশ্বাসী লোকও ধদি কোনে জিনিসের অক্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন, 
তবু যতক্ষণ পর্যন্ত তা প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ মনের গোঁপন কোণে যেন 
একটা অসন্তোষের ভাব রয়ে যায় এবং প্রত্যক্ষ ভ্তান হলে আর কোনো! 
রকমের দ্বিধা বাঁ সংকোচ থাকে না, মন পুরোপুরি সন্তষ্ট হয়। গৌতমের মতে 
চক্ষু প্রনৃতি ইন্দিয় বাহা বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন করে 
তার নাম প্রতাক্ষ জ্ঞান--কিন্তু সে জ্ঞান অব্যতিচারী ও ব্যবসায়ত্মক হওয়া 

চাই। অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানকালে যেরকম অনুভূত হয় পরেও সেরকম হওয়া 
চাট এবং এই কি এই নয় এমন সংশয়যুক্তও নয়__গৌতম পুনরায় বলেছেন 
আস! ৪ মনের সরিকর্ষের অভাবে প্রত্যক্ষ ভ্রান উৎপন্ন হয় না। গঙ্গেশের 
হতেও চক্ষ প্রতি পাচ উন্থিয়ের কোনো লা কোনোটি, বন্ত, যন এবং 

আম্মার সংযোগে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উত্পন্ন হয়| মানুষ যদি অন্যমনস্ক বা গভীর 
চিন্তুয় মগ্ন থাকে তাহলে চোখের সামনে যে সব ঘটনা ঘটে যায় বাঁ বিভিন্ন 
লোকে যে সমন্ত কথা বলে, তা তার অনুভূতির বিষয় হয় না, এ প্রায় 
সকলেরই ব্যক্তিগত অভিন্্রতা। আমার মন যখন চোখের পিছনে পুরোপুরি 
থাকে তখনই চৌঁথ একটি লাল ভবা ফুল ঠিকঠিকভাবে দেখতে পারে এবং 
তখনই আমি উপলব্ধি করি “আহি একটি লাল জবা ফুল দেখেছি।” এই যে 
আমাব উপলব্ধি তা আত্মার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। গঙ্গেশের মতে 
মনও একটি ইন্দ্রিয় | ইন্দিয়সমূ্ের ক্রটি, বস্তর অতি দুরত্ব বা নিকটত্ব, অনন্ত 
প্রসারিত বা অতিশয় কষদৃত্ব প্রকৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের অন্তরায়। 
প্রতাক্ষের পরেই অনুমানের স্বান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই অনুমানের ভিত্তি | ন্তায়- 
দর্শনের নুপ্রচলিত উদাহরণ দিয়েই তা সুস্পষ্ট করব। 'পর্বতো বন্কিমান ধৃমাৎ, 
পর্বতে আগুন আছে, কারণ ধুম দেখা যাচ্ছে । যেখানে ধৃম সেখানেই আগুন 
আছে, এবং যেখানে আগুন নেই সেখানে কখনো! ধূষ দেখা যায় না, একপ 


১২, প্রাচীন ভারতীয় সত্যতার ইতিহাস 
অতীত প্রতাক্ষ জ্ঞান থাকার ফলেই পর্বতে ধূম দেখেই পর্বতে আগুন আছে 
একপ সিদ্ধান্তে পৌছন সম্ভবপর । ন্যায়ের ভাবায় এখানে ধূম হচ্ছে “হেতু 
বহ্ছিমান “সাধ্য' এংং পর্বত 'পক্ষ' | সাধারণতঃ হেতু অপেক্ষা সাধ্য পদার্থটি হয় 
ব্যাপক অর্থাৎ অধিক স্থানব্তী। হেতু এবং সাধ্য সম স্থানবতী হতে পারে কিন 
হেতু কখনই সাধ্য অপেক্ষা অধিক স্থানবর্তী হতে পারে না। এই জন্য ছেতৃকে 
ধলে ব্যাপ্য এবং সাধ্য ব্যাপক। যেখানে ধূষ মেথানে আগুন আছে এটা ঠিক) 
কিন্তু যেখানে আগুন আছে সেখানেই ধূম বর্ঠমান এটা ঠিক নয়, ভ্রম । আগুন 
কখনো ধৃূমের হেতু হতে পারে না| অতএব কেউ যদি বলে পরতে ধূম আছে 
কারণ আগুন দেখেছি” তাহলে সে উক্তি ত্রান্ত বলেই গণ্য হবে। 
কোনো এক ব্যক্তি যদি পর্বতে ধূম দেখে তাহলে সে তৎক্ষণাৎ এই দিক্ধান্তে 
পৌছতে পারে যে পবতে আগ্জন আছে, কিন্তু অপরকে বোঝাতে হাল নিম 
প্রণালী অবলম্বন করতে হয় : 


১) পবতে আগুন আছে --" প্রতিজ্ঞা 
কারণ 

২) ধূম দেখা যাচ্ছে *** হেত 

৩) যেখানে ধূম সেখানেই আগুন, যথা পাকঘর-_-উদাহরণ 

) এইস্পবতে ধুম দেখা যা "০, উপনয় 

&) অতএব এই পবতে আগুন আছে ... লিগমন 


গৌতমের মতে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন 'ছায়ের পাঁচটি 
অবয়ব বা অঙ্গ। এখানে ন্যায়! শব্দ অনুমানের দ্বারা হিষ্কান্তে পৌছবার 
প্রণালী, ইংরেজীতে যাঁকে 511001512) বল সেই * এ বাবহাত। কিন্তু 
প্রথম তিন অবমবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, কারণ, & তিনটি গ্রারাই 
সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে 

গৌতমরুত দর্শনে উপরোক্ত পাচ অবয়ব বা “নায়” বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে 
আলোচিত হয়েছে বলে এই দর্শন "হ্যায়দর্শন নামে খ্যাত হওয়া সস্ভবপর | 
কিন্ত এই দশনের প্রসিদ্ধ তাধুকার বাত্ন্তায়ন বলেছেন 'প্রমাণৈরর্থ পরীক্ষণং 
হায়ঠ--অর্থাৎ প্রমাণের সাহায্যে বস্থতঘ্ধ পরীক্ষার নাম "যায়| সেই 


প্রণালী এই পুগ্তকে বিশেষতাবে স্থান পেয়েছে বলেই এর নাম 'ন্তায়দর্শন।” 
শছুমান ঠিক ঠিক হেতু নির্ণয়ের উপর নির্ভরশীল। যা ঠিক ঠিক হেতু নয় 
অথচ ছেতুর মতো মনে হয় তা ছুষ্ট হেতু বা 'হেত্বাভাম |” একটি জানোয়ারকে 
দুর থেকে আসতে দেখে কেউ যদি বলে 'ধী যে জানোয়ারটি দূরে দেখা যাচ্ছে 
সেটি গরু, কারণ শি আছে, তবে এ উক্তি ঠিক হবে না। যেছেতু গরু ভিন্ন 
অন্ত জানোয়ারেরও গলি আছে, যথা, মহিষ । এইরূপ হেত্বাভাসকে সব্যভিচার 
বা অনৈকান্তিক হেত্বাতাস বলে। শিঙ থাকা একান্তভাবে গরুরই লক্ষণ নয়। 
এ জন্যই এটা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস। ইংরেজীতে এই ছুষ্ট হেতুকে 19180) 
01 0015607)0564 0010019 বলে। গৌতম আরো চার রকমের অর্থাৎ 
মোট পাঁচ রকমের হেত্বাভাসের উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন । পাঠকের 
দের্চ্যুতি ঘটার ভয়ে সে সখ আলোচনা থেকে বিরত হলাম। অনুমান কত 
রকমের হতে পারে মে আলোচনাও রয়েছে কিন্থু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তার 
স্থান করা অসস্ুব। 

অনুমান মন্বন্ধে গঙ্গেশ তার পুস্তকে খুব পাত্ডিত্যপৃণ আলোচনা করেছেন। 
সে ধিষয়ে জ্ঞানলাভেক্ছু ব্যক্তিকেও তন্তৃচিস্তানণি পড়তে বলা ভিন 
উপায় নেই | 

উপরোক্ত পাচ অবয়বধুক্ত 'ন্তায় কতকটা গ্রীক পণ্ডিত আযারিস্টটলের প্রণালীর 
অনুনূপ। এই কারণে সতীশ বিছ্যাভুষণ মনে করেন আলেকজেপ্ডয়া ও 
সিরিয়ার মারফতে গ্রীক প্রণালী তক্ষশিলায় আস! সম্ভবপর--অর্থাৎ ভারতীয় 
“যায় গ্রীকর্দের কাছ থেকে নেওয়া । আবার কেউ কেউ মনে করেন আলেক- 
জাগার কতক ভারত আক্রমণের সময় শ্রীকরা হিন্দু নৈয়ায়িকদের মংস্পশে 
আসে এবং সেই হুত্রে ভারতীয় দশনের স্হান শ্রীস দেশে যায়। রাধারুষ্ণ 
সতীশ বিষ্ভাভূষণের মত সমর্থন করেন না। ম্যাক্সমুলারের মতে উতয়দেশে 
স্বাধীনভাবে এহ প্রণালী গড়ে উঠেছে। বাধাকষ্জণ একেই ঘুক্তিঘুক্ত মনে 
করেন। বিজ্ঞানের অধ্যায়ে আগেই বলেছি যে অকাট্য প্রমাণ না পেলে, 
এক জাতি অপর জাতির কাছ থেকে ধার করেছে এইরূপ দিদ্ধাস্তে পৌছন 
যুক্তিযুক্ত নয়। বিতিন্ন দেশের মানব মনের চিন্তাধারার মধ্যে সামঞজহ্য থাকা 
থুবই স্বাভাবিক । 

পূর্বে রানা আছে এন কোনো বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য বশতঃ একটি অগ্জানা 


১২২ প্রাচীন ভারভীয় অভ্যতার ইতিহাস 


বস্তুর ড্রানকে উপযান বলে। ধরুন একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত লোক এক 
ব্যক্তিকে বললেন যে জঙ্গলে গরুর মতোই দেখতে গবয়' নামে একরকম 
অন্ত আছে। মেই ব্যক্তি জঙ্গলে গিয়ে যদি গরুর মতো একটি জন্ত দেখে 
তখন সে সিদ্ধান্ত করে যে সেটি 'গবয়”। 
চতুর্থ বা শেষ প্রমাণ আগম বা শব। শব অর্থ ধ্বনি নয়, ব্ময় পদমাত্র। 
শঙ্কর শব্দ প্রমাণের খুব উচ্চ স্থান দিয়েছেন। কোন কোন শব্দ প্রমাণরূপে 
গৃহীত হতে পারে তা গৌতম স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করেছেন_'আন্তোপদেশঃ 
০-_আপ্ত বাক্যই শব্ধ প্রমাণ। আপ্তি অর্থ শব্বার্থের সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ 
কর! । সেই আপ্তি (প্রত্যক্ষ ) অস্থমারে যিনি বাকা ব্যবহার করেন তিনিই 
আপ্ত। এর মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নেই। সকল ধর্মের মহাপুরুষরাই আপ্ত 
বলে অভিহিত হতে পারেন। যিনি বক্তব্য বিষয়ের যথার্থস্বর্ূপ প্রত্যক্ষ করে 
সে বিষয়ে উপদেশ দেন তিনিই আতপ্ত। বিশেষজ্ঞদের মত মেনে নেওয়ার প্রথা 
বিজ্ঞান সন্মত| শব্দ প্রমাণ দৃষ্ট ও অপুষ্ট এই ছুই প্রকারের বিষয় সম্বন্ধেই হতে 
পারে। বেদ, উপনিষদ প্রন্ৃতি ধ্ষশাস্জ অদুষ্ট বিষয় সন্বন্ধেই প্রমাণ। 
চার প্রমাণ সম্বন্ধে যোটামুটি ধারণ! দিতে চেষ্টা করেছি, কারণ শ্রধু স্তায়দশন 
নয়, একটু-আধটু অদল-বদল করে বৈশেবিক, সাঙ্গা ও পাতঞ্জল প্রমাণ 
সমূহ মেনে নিয়েছে। মীমাংসার বিশেষ ভাবে শন্দ প্রমাণের উপরেই 
নির্ভরশীল । পু 
প্রমাণ না থাকলে কোনো বস্তর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, আবার বিষয় না 
থাকলেও জ্ঞান ও বিচার হয় না| প্রমাণের বিষয়ভূত বন্কে প্রমেয় এবং 
প্রনেয়র ভ্রানকে প্রমা বল। গ্যায় মতে প্রমেয়র সংখ্যা বারো : আত্মা, শরীর, 
ইন্দিয়। অর্থ (ইন্দিয়গ্রান্থ বিষয়), বুদ্ধি। যশ, প্রবৃত্তি, (ষ। প্রেতাভাব 
( পুনকুৎপ্তি ), ফল, দুঃখ ও অপবর্গী। এই বারো প্রমেয়র তদদুনিণয় উদ্দেহ্বেই 
চার প্রমাণের অবতারণা | 
্যাযমতে "আত্মা দেহেত্রিয়াদি হতে পৃথক ও দেহাভেদে তি ভিন্ন এবং শিতা ও 
চৈতন্য সম্পর্” (দুর্দাচরণ মাঙ্খাবেদাভ্ততীর্থ )। বিশদভাবে বারো প্রষেয় মধথন্ধে 
আলোচনা করে পুস্তক অথ ভারাক্রান্ত করতে চাই না। কিন্তু একথা 
সত্য যে মানুষের যখন আত্মা দেহ) রাগ দ্বেষ যোহ প্রন্থৃতি দোষ, প্রবৃতি, 
জনামৃত্যু সুখ, ঢুঃখ প্রন্ৃতি সন্ধে সঠিক জ্ঞান হয় তখনই তার আত্যন্তিক 


দর্শন ১২৩ 


দুঃখের অবসান সম্ভবপর | সেই অবস্থার নামই অপবর্গ বা অত্যন্ত বিমোক্ষ। 
অপবর্দ অবস্থায় জীব স্বখ সুখ উভয়ের অতীত, সমস্ত অহঙ্কারশূন্ঠ। 
এই অপবর্গ লাভের জন্য সাধনার গ্রয়োজন। 

্যায়দর্শনের প্রধান বিশেষত্ব মানুষের চিন্তাধারার খুব হুস্ম ও স্ুনিয়ন্ত্রিত 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ । এটি মানুষের চিন্তাজগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে আছে, চিরদিন থাকবেও। দুইজন কোনো আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে কেউ 
যদি কোনো অপযুকজ্তির অবতারণা করে তা তৎক্ষণাৎ নির্ণয়ের জন্য 
নৈয়ায়িকরা যে সমস্ত শব্দ আবিষ্কার করেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার | 
যথা, সাঁধ্যসম, অণবস্থা, চক্রক প্রভৃতি ! কোনো একটা ব্ষিয়ের প্রমাণের জন্য 
যদি এমন ঘুক্ি ব্যবহার করা হয় যার প্রমাণ দরকার এবং যা প্রমাণের 
ব্ষয়ভূত বস্তু থেকে পৃথক নয় তাহলে সেন্ূপ অপঘুক্তিকে বলে সাধ্যসম 
(7861610 011001]011) ৷ যে আপত্তির আর শেষ হয় না, তাঁকে বলে অনবস্থ! 
([1007166 1881658 )। আগে বলেছি সাঙ্যয্তে কার্ধভিন কারণ হয় না। 
সেই কারণের কারণ কি এপ প্রশ্ন করতে করতে আদি কারণে বা কারণ- 
নিষ্ভীন ফারণে পৌছতে হয়। যদি সেই আদি কারণেরও কারণ জিজ্ঞাসা 
করা হয় তবে তা অনবস্থা দোষ দুষ্ট । যেহেতু সেই প্রশ্নের আর শেষ হয় না, 
প্রশ্ন ও উত্তর অনন্তকাল চলতে থাকবে। চট করে অপথুক্তি দেখিয়ে দেওয়ার 
এটা উৎকৃষ্ট পদ্থা। 

মোট কথা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথে ন্যায় শাস্ত্র দান অপরিমিত | 
বৈশেবিক প্রমাণ প্রমের প্রভৃতি ধোল পদার্থের তন্বজ্ঞান স্তায়মতে নিঃশ্রেয়স 
লাভের উপায় । বৈশেষিক প্রণেতা কণীদের মতে নিষ্ধাদ কের অস্ুশীলনের 
কলে চিত্ত নির্জল হলে দ্রবা, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, এবং সমবায়--এই 
ছয় পদার্থের সাধধ্য ও বৈধম্য বিচার দ্বারা যে তত্বজ্ঞান লাভ হয় তাই নিঃশ্রেয়প 
বা যুক্তির উপায় । এখানে “বিশেষ নাঘে একটি পদার্থের উল্লেখ আছে! এই 
'বিশ্ষ শব থেকেই এই দর্শনের নান বৈশেধিক। আগে বলেছি পরমাণুবাদ 
বৈশেধিকদর্শনের বিশেষত্ব | পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারের প্রা থু 
থেকে সমস্ত চরাচর জগত হাষ্ট হয়। কিন্তু এ পরমাণুপুগ্জ থেকে বিভিন্ন জিনিস 
ষ্ট হওয়! সম্ভবপর হয় 'বিশ্ষেণ নামক পদার্থের প্রভাবে । কিন্তু এই 
'বিশেষ' নামক জিনিসটির কোনো সুম্প্ট ধারণা কণাদ দিতে পারেননি । 


১২৪ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 


“এই বিশেষ পদীর্ঘই পরমাধুপুজের পার্থকা রক্ষা! করিয়া থাকে) এক 
জাতীয় বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন গ্রকার কার্ষোৎপাদনে সহায়তা করে। 
নচেৎ স্মন্ত পাধিব পরমাণু হইতে একই প্রকার কার্ধ হইতে পারিত-_ 
শসরবুক্ষ ও বিন্বৃদ্ষ উভয়ই পাধিব পরমাণু হইতে উৎপন্ন; ছুতরাং উভয় 
বৃক্ষই একাকার ও একপ্রকার পু্স-ফলপ্রস্থ হুইভে পারিত; কেবল উক্ত 
“বিশেষ' পদার্ঘই তদৃভয়ের হ্বরূপগত ও ফলগত পার্থক্য সাধন করিয়া থাকে? 
(ছুর্গাচরণ সাধ্যাবেদান্ততীর্ঘ )। পৃথিবী, জল, তেজ ও বাধু, সল ও সুগ্গুরূপে 
ছুইভ'গে বিভক্ত স্থলতাগ উৎপত্তি বিনাশশীল__অনিতা, আর কুঙ্ষুভাগ উৎপত্তি 
বিলাশহীন_শিত্য এবং এটাই পরমাণু। পরমাণু হক এবং অদৃষ্ত হলেও 
সংপদার্থ। কণাদের পরমাণুবাদ বিজ্ঞানসম্মত পরমাণুবাদ নয়। তা উনবিংশ 
শতাবীর প্রথম ভাগে ইউঝোগীয় বৈজ্ঞানিক ড্যালটন কতৃক প্রবতিত হয়। 
্তায়দর্শনে যোল পদার্থের জ্ঞান আর বৈশেষিকদর্ণনে ছয় পদার্থের জ্ঞান 
নংক্রয়দ বা! যোক্ষলভের উপায়। বৈশেষিক মতেও জীবাম্মা বনু। 
স্বায়দশনের সঙ্গে বৈশেষিকের যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে। কিন্ু বৈশেনিক- 
দশন স্তায়দশনের মো নিয়ত চিন্তাধারার পরিচয় দিছে পারেনি। ছাই 
যুক্তি দেখিয়ে ছুঃথ করে ছুর্গীচরণ সাঙ্খা বেদান্ততীর্ঘ বলেছেন : 'এই 
সমুদয় কারণে বৈশেধিকদর্শনের শৃত্রানথমাবে সিদ্ধান্ত সংকলন করা বডই 
ব্দ্রসংকুল হইয়া *পড়ে | অতএব আমরাও এখানেই বৈশেঘিকদর্শনের 
আলোচনা সঘাপ্ত করি। 

সাঙ্ছ্য--সাঙ্যদশন এ্রণেতা কপিল। কিস এই কপিল কে ছিলেন এবং 


কপিল প্রণীত মাঙযাদর্শন বা কোনটি তা এখনও নিণীত হয়নি । তন্্রমথাস ও 
সাঞ্থ্য প্রবচনসৃত্র সাঞ্যদর্শনের এই ছুইথানা শুত্র গ্রন্থ) জ খ্যাদর্শনের অপর 


প্রসিদ্ধ গ্রথ ঈশ্বররুষ্ঃ কৃত পাঙ্াকারিকা। তন্ুসমাস মাত্র ২২টি ত্রের 
স্মষ্টি। খুবই সংক্ষেপে মাতাদশনের যূল কথার আভাম তাতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু তথ্সমাঙ একটি দর্শন বলে অভিছিত হতে পারে না। 
সাঙ্থপ্রবচনহৃত্রের প্রথম পরিচয় আমরা পাই বিজ্ঞানতিক্ষ রুত চাচ্ছ্য- 
প্রবচন ভাষ্য থেকে । বিজ্ঞানতিক্ষু ঘোড়শ শতাব্দীর লোক। মধবাচার্য (চতুর্দশ 
শতাব্দী) কৃত সবদর্শনসংগ্রছে এই গ্রবচনস্থত্রের উল্লেখ নেই। শঙ্করাচার্যও 
সাধ্যমত খগডনের সময় ঈশ্বরককষ্জের সাঙাকারিকারই নির্দেশ করেছেন। 


দর্শন ১২৫ 


তদুপরি বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্বের ভূমিকায় নি শ্লোকটি আছে-_-কালাকতুক্ষিতং 
সাধ্য শাস্তং জান মুধাকরম্। কলাবশি্টং ভূয়োইপি পৃরয়িষ্যে বচোইমৃতৈ: ॥ 
_জ্ঞান অমৃতম্বরূপ সাঞ্ঘ্যশীন্্র কালের প্রভাবে অনেকটা নষ্ট হয়েছে, যা 
অবশিষ্ট আছে আমি তা! পুনরায় অমৃতময়ী বাক্য দ্বারা পৃরণ করব। এ 
থেকে এই সিদ্ধান্ত আস। স্বাভাবিক যে এই প্রবচনস্থত্রে বিজ্ানতিক্ষু কৃত সৃত্র 
থাকা খুবই সম্ভবপর । এই সমস্ত কারণে মনে হয় প্রন্চনসথত্র কপিল প্রণীত 
হলেও অনেকংশে পরিধতিত ও পরিবর্ধিত | কপিল থেকে সাঙ্যাচার্ধদের যে 
এক ধারা লি হয় ঈশ্বরষ্চ তাদের অন্যতম | ঈশ্বরকৃষ্ণের সাধ্যকারিকা 
প্রা্াণ্য সাঙ্যগ্রন্থ বালি খ্যাত। 

প্রকৃতি, পুরুষ প্রন্থৃতি পচিশ তন্বের জ্ঞানই সাধ্যদর্শনের যূল কথা। পঁচিশ 
সংখ্যা থেকে এই দর্শনের নম 'সাঙ্খা হওয়া সম্ভবপর মনে হতে পারে, কিন্ত 
ভা নছু। 'সঙ্গ্যা শের অর্থ সম্যক জ্ঞান। সমাক জ্ঞানের উপদেশ আছে 
বলিয়াই কপিল কৃত দর্শন সঙ” (কালীবর বেদাস্তবাগীশ )। 

এক সময়ে সাধ্থ্যদর্শনের প্রভাব তারতীয় চিন্তাধারার উপর খুবই ছিল। গীতায় 
তার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। “সিদ্ধানাং কপিলোযুনি১- মিদ্ধদের মধ্যে 
আমি কপিল মুনি-গীতায় ভগবানের যুখ দিয়ে একথা বাক্ত করাতে সাঙ্ধা- 
কারের উচ্চ প্রশংস'রই অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। কিন্তু ব্ঠমানে সাম্ধ্য- 
শাঙ্ের সে প্রভাব হিন্দুর জীবনে নেই। 

সা্দশন নিবীশ্বরবাদী একথা, আগে বলেছি। ঈশ্বর সিদ্ধেত- ঈশ্বর অস্্ধ 
একথা প্রব্চনস্থন্ত্রে আছে, কিন্ত সাঙখাকারিকায় ঈশ্বরের কোনো উল্লেখ নেই। 
সাঙ্থ্যকারিকা ঈথর সম্বন্ধে নীরব, যেযন বুদ্ধদেব । যাগযজ্ের দ্বারা আত্যন্তিক 
ছঃখ নিবৃভি হতে পারে না এ মত সাখ্যকারিকা ও প্রবচনসত্র উভয়েই 
অছে? কিন্তু যাগযজ্ঞদি ছিংসাসাধ্য বলে তা হতে পারে না একথা সাঙ্থ্য- 
কারিকায় আছে, প্রবচনৃত্রে কোনো কারণ নির্দেশ নেই। 

প্রকৃতি, বুদ্ধ, অহঙ্কার, পাঁচ করেন্িয়, পাচ জ্ঞানেডিয়। মন, পৃথিবী প্রভৃতি 
পাচতৃত, শক, স্পর্শ, কূপ, রস ও গন্ধ এই পাচ তন্ত্র এবং পুরুষ এই পচিশ 
তত্ববের জ্রান্ই সাঙ্ামতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্বির বা মোক্ষলাতের উপায়। 
কিন্তু এই পচিশ তন্বের জ্রান লারভাবে দেখতে গেলে এসে দীড়ায় প্রকৃতি ও 
পুরুষের সঠিক জ্রানে। 


১২৬ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 


আগে বলেছি কার্ধ তিন কারণ হয় না এসাঙ্যমত। শুধু তাই নয় কারণ 
কারণেই নিহিত থাকে, কার্ধকারণের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। বস্্রতঃ কার্য ও 
কারণ অভিন্ন। একেই বলে সাঞ্ষ্যের সতকার্যবাদ--ঘর্থাৎ কারণে যা আছে, 
কার্ধে তা-ই অভিব্যজ হয়। সৃতা থেকেই কাপড় প্রস্থত হতে পারে, কিন্ত 
পাথর থেকে নয়। শত সহ্তর শিল্পী একর হয়েও পীতকে নীল করতে পানে 
না। প্রত্যেক জিনিফ্বেই একটা উপাদান আছে যা থেকে তা উচ্ুত হয়। 
এই কার্ধকারণ স্থন্ধ যদি মেনে নেওয়া যায় তবে জগতের কারণ কি এ প্রঙ্ছের 
জবাবে এমন এক কারণে গিয়ে পৌছতে হয় যার কোনো কারণ নেই, অর্থাৎ 
যা আদি কারণ, তারই নন সাঙ্মতে প্রকৃতি বা প্রধান | অন্তরূপ সিদ্ধান্ত 
করতে গেলে তা অনবস্থা দোষ ছুট হবে। প্রকৃতিই জগতের মুল কারণ এবং 
তা জড়। এই জগতে যেমন বিদ্বান! প্রন্ৃতি জড়পদার্থ থাকেই কোনো এক- 
জনের ভোগের জন্ত, তেমনি এই ওড়গ্রকৃতিরও এক তোক্তা থাক] দরকার | 
তাই সাঙ্য কল্পনা করেছে পুরুষ। কিন্তু জড়পদার্থের ভোক্তা প্রায়োজন বলে 
পুরুষ কল্পনা করে' পুরুষ সম্বন্ধে বলেছে 'অসঙ্গোহয়ং পুকষঃ'অর্থাং এই 
পুকষ নিসিপ্ত। নিলিপ্ত পুরুষের পক্ষে তোক্তা হওয়া যে শঅসস্ভব। সাঙ্গ্ামতে 
এই অসঙ্গ বা নিলিপ্ত পুকষ আর জডপ্রকৃতির সংযোগে কা সারিধা বশত: 
দত জগত ব্যাপার সংঘটিত ভয় | কি ভাবে হয়, সাঙ্যকারিকা পঙ্গু ও আদ্ধের 
উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। পঙ্গু চলতে পারে না, অন্ধও দেখতে 
নু না বলে চলতে অক্ষম । কিন্ধু পঙ্নু যদি অন্ধের কাধে চেপে তাকে 
নির্দেশ করে তবে অন্ধ চলতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে প্থুরও যাওয়া ইয়। কিন্ত 
এউপম। থেকে জিনিষটা নুষ্পষ্ট তো হয়ই না, বরং বুদ্ধিবি্ম ঘটে । এখানে 
পঙ্গু ও অন্ধ উভয়েই চেতন, একের অক্ষমতা অন্যের মেঃ তাই উতয়ে মিলে 
কাজ হাসিল করতে পারে। ভড়গ্রক্ৃতি আর শিলিপ্ত পুকষের সংযোগ বশ 
পৰ্থ ও অন্ধের মিলিত কার্ধের শ্ঘায় কা ইওয়া অমস্তবই মনে হয়| 
সাঞ্খের এই রকুতি-পুরুষ-তড অনেকটাই কষ্ট কল্পনা এবং সমস্ত জিনিসট!ই 
অস্পষ্ট ও ধোয়াটে। 

সাঙ্থ্যমতে প্রকৃতি সন্ব। রজঃ ও তম£ এই ত্রিগুণাঝ্সিক | প্রক্কৃতিতে এই তিন 
গুণ সাম্য অবস্থায় থাকে। পুরুষের সারিব)৭শ5: প্রকৃতির একপ্রকার বিকার 
ঘটে, ফলে সাম্যাবস্থা দুর হয়। এর প্রথম পরিণতি মহৎ বা বুদ্ধি। দ্বিতীর 


দর্পন | ১২৭ 
পরিণতি অহস্কার। অহষ্কার থেকে পাঁচ তন্মাত্র, মন, পাঁচ কর্মেন্ত্রিয় ও পাচ 
ড্ঞালেজ্রিয় উৎপর হয়। সুম্ম পাঁচ তন্মাত্র থেকে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচভূতের 
উৎপত্তি। এই যে শৃষটিক্রম এর কোনো কতি ৰা প্রমাণ নেই, একমাত্র প্রমাণ 


লাঙ্যকারের উক্তি। তল্নাত্র যে কি তার কোনো। ছুষপষট ারপা সাধ্য দেয়নি। 
এটি কম, পরমাণুও হৃষ্ম। তাই পঞ্ডিত কালীবর বোাকতবাগিশের মতে. 


বৈশেধিকদর্শনে যাহা পরমাণু নামে ব্যবহত হয়, অঙ্ুমান হয়, তাহাই সাঙ্ধ্য- 
দর্শনের তন্নাত্র।' এরূপ সিদ্ধান্ত করার পক্ষে যথে প্রমাপ নেই। 

সাধ্যমতে পুরুষ বহু--প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন। সাহ্খ্যকারিকার মতে “একের 
জন্মে, মরণে ব! ইন্দ্রিয় বৈকল্যে যখন অপরের জন্ম, যরণ বা ইন্দ্রিয় বৈকল্য 
ঘটে না তখন বোঝা যায় যে পুরুষ বহু-_প্রতিদেহে ভিন ভিন্ন / এই শ্লোক 
থেকে মনে হয় সাঙ্ঘ্ের পুরুষ আর জীবাত্বা এবার্থবাচক। গ্েদের বা 
উপূনিষদের পুরুষ সাষ্থ্যের পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

উপরে বলেছি প্রক্কৃতি সন্তু রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ সম্পন্না। কিন্তু এই 
রি গণ দা ধর্ম নয়, জি স্বরূপ । এই তিন গুণের সমষ্টিই 


স্ব টিক রজঃ চাতক ও দুঃখাম্বক, এবং ভমঃ গুরু বা ভারী, 
প্রকাশের গ্রতিবন্ধক এবং আলঙ্ত প্রভৃতি যোহরূপী। সন্ত, রজঃ ও তমঃ সন্থান্ধে 
এই ধারণ! ব্ঠনানকাল পর্যন্তও স্ুপ্রচলিত। 

প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি তেইশ তন্ও প্রকৃতির মতোই 
জড় বা অচেতন | পুরুষের সানিধ্যবশতঃং প্রকৃতির বিভিন্ন পরিণাম হয়। 
কিন্তু অক্্ানতা বা অবিবেকবশতঃ পুরুষে সে সব আরোপিত হয়, এবং পুরুষ 
সত্যই ভোগ করছে এক্সপ মনে হয়। এই অঙ্ঞানত! যখন দুর হ্য় তখনই 
ভাবের আতান্তিক দুঃখের নিবৃত্তি বা যোক্ষ। 


পাতঞ্জল বা যোগদর্শন--পতগ্জলি যোগশান্ত্ের প্রণেতা । কিন্তু যোগবিষ্যার 
প্রথম উপদেষ্টা নন। হিরণ্যগর্ভ প্রথমে লোকসমীজে যোগবিদ্বা গ্রচার 
করেছি'লন বলে খ্যাত । পাতগ্রলদশনের প্রথম সুত্র “অথ যোগামুশাসনম্‌)? 
অনুশাসন শবের অর্থ পূর্বে উপণিষ্ট বিষয়ের শামন বা উপদেশ। এ 
থেকে স্ুম্পষ্ট যে যোগবিষ্া' পতঞ্লির পূর্বে প্রচলিত ছিল। 


১১২৮ প্রাচীন ভারভীয় সভ্যতার ইতিহাস 
পাতগ্রলদর্শন সাধারণতঃ সেশ্বর সাঙ্য বলে পরিচিত । কিন্তু এ যত যুক্তিযুক্ত 
যনে হয় না। পতঞ্জলি সাঙ্াসন্মত পদার্ধগুলি আব্শ্বকমত স্থানে স্থানে গ্রহণ 
করেছেন মাত্র, যোগদর্শনের মূল প্রতিপান্ত বিষয় বা যোগতদ্তবের সঙ্গে 
সাঙ্যযদর্শনের বিনুমাত্র সম্পর্কও নেই । এমন কি সাধ্াসম্মত জিনিস যোগার্শন 
থেকে বাদ দিলেও তার কোনো অঙ্গহানি হয় না। যোগশান্ত্র শারীরিক ও 
যানসিক সংযমের তিজির উপর প্রতিঠিত। যোগশান্ত্ে ধানের কথা আছে। 
উপনিষদ বা বেদান্তের শ্রবণ, খনন ও নিদিধ্যামন ধ্যানের সঙ্গে প্রায় 
একার্থবাচক। পতঙ্জলি ওকার জংপের ও তার অর্থ চিন্তা করার কথা বলছেন। 
গুকারের উচ্চপ্রশংসা কঠ, মাগুক্য প্রভৃতি উপনিষদে আছে। ত্রহ্গসত্র মতে 
ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত, সর্বজ্ঞ । পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর অবিগ্কা গ্রহৃতি পচ ক্লেশের 
অতীত, 'নিরতিশয়ং সবজ্ঞ বীজং, এবং তিনি অনাদি অনন্ত । এই সব মাদুশ্ব 
দেখে কেউ যদি যোগদর্শনকে বেদান্তের অংশ বা সমপর্যায়তুক্ত বলে মলে করে 
তাও অযৌক্তিক হবে। যোগদর্শন তার নিজের বিশেষত্বে অন্যান্ত সমস্ত দর্শন 
থেকে পুথক। পতগ্রলি কোথাও নিচ্ছের পুস্তককে 'সাঙ্যা নামে নির্দেশ 
করেননি । | 
যোগ শকের অর্থ স্যাধি বা চিত্তের বুত্তি সদৃছথের নিরোধ । এই নিরোধ ছুই 
প্রকারের হতে পারে, আংশিক বা পরিপূর্ণ। আংশিক নিরোধ পতঞ্জলির 
ভাষায় সম্প্রন্ঞাত সমাধি এবং পরিপূর্ণ নিরোধ অমম্প্র্ধোত সমাধি । 'শপরচ্গাত 

, সমাধিতে খোয়রূপে অবলহ্থিত বিষয়ে তথন৪ চিত্তের চিস্তাবৃত্তি বর্ঠযান থাকে, 
আর অম্প্রন্াত সমাধিতে ভাহাও থাকে না, সমস্ত বৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া যায়! 
( ছুর্গাচরণ সাঞ্ঘযবেদান্থ তীর্ঘ )। চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় পতঞ্জলির মতে 
অত্যা ও বৈরাগ্য উত্তয়ই | পাধিব এবং স্বর্গ সুখ পত্ভৃতি সবল প্রকার 
ভোগাকাক্ষা অ'মূল ত্যাগের নাম বৈরাগ্য। চিত্তের বৃত্তির সমূছের নিকুদ্ধ অবস্থায় 
স্বিত থাকার জন্য বারবার চেষ্টার নাম অভ্যাস। সমধি সিদ্ধির জন্য সাধারণ 
ভাবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথা বলে পতঞ্জল বিশেষ বিশ্ষে উপায়ের 
কথা! বলছেন। তন্মধো প্রথম হচ্ছে ঈশ্বর গ্রণিধান _- ব1 ভক্তি সহকারে 
ঈশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা । সাখ্যসম্মত সিদ্ধান্তের সঙ্গে পতঞ্জলি কোনা 
প্রকারে ঈশ্বরকে জুড়ে দেননি। ঈশ্বরের প্রণিধানের কথা পতঞ্জলি কয়েক 
বার উল্লেখ করেছেন। এ হিসাবেও পাতঞপকে লেশ্বর সাঙ্থয বলা মুকিবিরুদ্ধ। 


 বর্ণন টি | এ ১২৯০ 
প্রণব ঈশ্বরবাচক। সেই প্রণব বা গুঁকারের জপ ও তার অর্থভাবনা এক- 
প্রকারের ঈশ্বর প্রণিধানই| কিন্তু ঈশ্বরের ধ্যান পতঞ্জলির মতে একমাত্র বা 
শ্রেষ্ঠ পন্থা নয়। তার মত অতি উদার । অগ্ঠান্ত পদ্থার মধ্যে এ একটি । আরো 
তিনটি পথের পর্যায়ক্রমে উল্লেখ রয়েছে। সেগুলি যথাক্রযে এই : (১) যে সমস্ত 
মহাপুরুষদের চিত্ত বীতরাগ হয়েছে তাদের ধ্যান, (২) স্বপ্নাবস্থায় যদি কোনো 
প্রিয়দর্শন মৃতি দেখা যায় তার ধ্যান, (৩) অভিরুচি অনুযায়ী ধ্যান। 
এই পদ্থাসমূহের মধ্যে পতঞ্জলি কোনে! তারতম্য করেননি । সকলেরই 
গোড়াকার কথা 'তীব্রপংবেগানাম্‌ আসর'-_অর্থাৎ যার সিদ্ধিলাভে আগ্রহ 
বেশি তারই শীঘ্র লাভ হয়। 

পতঞ্জলির মতে যোগাঙ্গ বা যোগপ্িদ্ধির উপায় আট রকম : যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । 

অহিংসা, সত্য, অস্তোয়, ব্রহ্ষচর্ধ ও অপরিগ্রহ-যম। কায়মনোবাক্যে 
কোনো প্রাণীকে পীড়া না দেওয়ার নাম অহিংসা। অহিংসার অন্য অর্থ 
সকল জীবের প্রতি অসীম প্রেম। পতগ্লির মতে অহিংসাবৃত্ধি হৃদয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থাৎ কেউ অহিংসাসিদ্ধ হলে তার নিকটস্থ প্রাণীদের হৃদয় 
থেকেও বৈরভাব দূর হয়ে যায়। সত্য ও ব্রহ্ধচর্ষের ব্যাখ্য। নিশ্রয়োজন। 
অন্ত্যেয় শকের সাধারণ অর্থ চুরি না করা। কিন্তু এখানে অর্থ পরের জিনিস 
লাভের ইচ্ছা পর্যন্ত না হওয়া। শরীর রক্ষার জন্য উপযুক্ত দ্রব্য ভিন্ন কোনো 
জিনিসের জন্য লোভ ব1 ইচ্ছা ন: করার নাম অপরিগ্রহ। 

শৌঁচ, সন্তোষ, তপস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান_-নিয়ম | শৌচ অর্থ বিশুদ্ধি-_ 
শারীরিক এবং চিত্তগত। অর্থাৎ শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং চিত্তের 
সকল প্রকার কুবাসনা দূর করে স্তদ্ধতাব পোষণ করা। সন্তোষ অর্থ 
পরিতপ্তি-বিনা আয়াসে যা লাভ হবে তাতেই পরিতৃপ্ব থাকা । শ্রনধাপূর্বক 
শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিয়মারদির অনুষ্ঠান করার নাম তপশ্যা। মোক্ষশান্ত্র অধ্যয়ন ও 
প্রণব প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ স্বাধ্যায়। 

আসনও একটি যোগাঙ্গ। শরীরকে স্থির করার জন্য আসনের প্রয়োজন:। 
শরীর স্থির হলে মনও সংযত হয়। কিন্তু যে ভাবে বসে শরীরকে স্থির করলে 
ুখগ্রদ হয় তা-ই আসন। যতক্ষণ আসনের দ্বারা শরীরে কোনো উদ্বেগ বোধ 
হয় ততক্ষণ তা মন সংযমের কাজে আসে না। পতগলি সংযমের কথা 
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১৩৩ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
বলেছেন কিন্তু শরীরকে কষ্ট দেওয়ার কথা বলেননি। গীতোক্ত যতও এন্নপ। 
বুদ্ধদেবও এরূপ মতই ব্যক্ত করেছেন। 

শ্বাস-প্রশ্বাল নিয়ন্ত্রণের নাম প্রাণায়াম | প্রাণায়াম প্রাণ ও মনের চঞ্চলতা 
দুর'করে। শব্াদি বছিবিষয় থেকে শ্রবণাদি ইন্জিয় সমূহকে ফিরিয়ে অন্তমূ্থী 
করার নাম প্রত্যাহার | 

চিত্তকে কোনো একটি বিষয়ে স্থাপন করে রাখা ধারণা । ধারণারই পরিপ্ক 
অবস্থা ধ্যান। যে বিষয়ে ধারণা অভ্যাস কর! যায় সে বিষয়ে একাকার 
চিন্তাধারার নাম ধ্যান। ধারণা--অল্প সময়ের জন্ত কোনে! বিষয়ে চিত্তকে 
স্থির করে রাখা । সেই চিন্তাধারা যখন নিরবচ্ছি্ন তৈলধারার মতো পতিত 
হয় তখন তাকে ধ্যান বলা যায়। সেই ধ্যান যখন অভ্যাসবশে আপনার 
অস্তিত্ব শূন্য হয়ে কেবল ধ্যেয় বিষয়াকারে প্রকাশ পায় তখন তা সমাধি। 
একথা বল! বাছুল্য যে ধারণ!, ধ্যান ও সমাধি একই বিষয়কে অবলম্বন 
করে হওয়া আবশ্বক | একই বিবিয়ে নিযুক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে পতঞ্জলি 
সংযম নামে অভিহিত করেছেন। 

যোগ লাধনার দ্বারা যখন চিন্তৃত্তি সম্পৃর্ররূপে নিরুদ্ধ হয় সেই অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধির অবস্থায় আতা আপনার শ্বরূপে অবস্থান করে এবং যোশী কৈনল্য 
প্রাপ্ত হয়। 

পতঞ্জলির মতে “ঈশ্বর অবিগ্যা, অহঙ্কার প্রতৃতি পাচ ক্লেশ, কম, কর্মফল ও 
পূর্বতন সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কশৃন্ত | যোগী যখন কৈবল্য লাভ করে তখন সেও 
অবিদ্যাদি পাচ ক্রেশ ও কর্মের সঙ্গে স্ন্ধশূন্য হরে যায়। এক কথায় বলতে 
গেলে যোগী তখন ঈশ্বরত্ব লাত করে একথাও বলা যেতে পানে। 
পুর্বধীমাংসা- পূর্ব বা কর্মমীমাংলা জৈমিনি প্রণীত। এটি প্র্বে রচিত হয়েছে 
বলে পূর্বধীযাংসা নয়। বেদের পূর্বভাগ বা কর্মকা সন্ধন্ধে এই দর্খনে 
আলোচিত হয়েছে বলে এটি পূর্বীঘাংসা। 

যেখানে সংশয় সেখানেই মীমাংসার প্রয়োজন । বেদের কর্মকাণ্ডে যে সমস্ত 
ব্ধিন আছে সে সব বিষয়ে কোনো সংশয় উপস্থিত হলে তার নিরাকবণ 
করাই পূর্বমীমাংসার উদ্দেন্ত। কোন শব্ের কিন্ূপ অর্থ করতে হবে, কোন 
বাক্যের কিনূপ তাগপর্য কল্পনা করতে হবে এসব বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত 
হয়েছে। 


দর্শন ১৩১ 


জৈমিনি 'অথাতো| ধর্ম জিজ্ঞাসা” বলে তার পূর্বমীমাংসা আরম্ভ করেছেন | 
আর 'অথাতো ব্রন্ধ জিজ্ঞাসা' বলে বাদরায়ণ আরস্ভ করেছেন বক্নুত্র। 
জ্রানের পূর্বে কর্মের স্থান অতএব জৈমিনি বাদরায়ণ প্রণীত গ্র্থৃ্য়কে 
যথাক্রমে পূর্ব ও উত্তরমীমাংস! বলা যুক্তিযুক্তই হয়েছে। 

ধর্ম কিঃ এখন এটাই প্রশ্ন। জৈমিনির মতে বেদ “কর? “কর্তব্য প্রভৃতি বাকোর 
দ্বারা যে কর্মের নির্দেশ দিয়েছে তা-ই ধর্ম আর যা অকর্তব্য বলে নির্দেশ 
দিয়েছে, তা অধর্ম। জৈমিনির মতে এই আদেশাত্মক বাক্য ভিন্ন অন্য সমস্তই 
নিরর্থক । 

আগে বলেছি জৈমিনির মতে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি কার্ষের ফল স্বর্গলাত-_ 
তা-ই জীবের চরম কাম্য--তার অতিরিক্ত মোক্ষ গ্রভৃতি অপর কোনো দ্রিনিস 
নেই। কোনো ষন্্র করলে স্বর্গলাভ হবে কিনা সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা অন্যান 
আমাদের স্ত্য নির্ণয়ে সাহাযা করতে পারে না। এ বিষয়ে শ্রুতি বা বেদই 
একমাত্র গ্রধাণ, তার উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হবে। জৈমিনির 
মতে ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। বেদোক্ত কর্মসমূহ আপনি 
কলপ্রস্থ | নিয়ম মতো যজ্্ করলেই ফল লাত। বিহিত যাগযজ্জাদি কর্মই ধর্ম! 
র্মকর্মামুন্ধপ কলোৎপাদনের জন্য অদুষ্ট বা অপূর্ব রেখে বিনষ্ট হয়। এই 
শঅপৃবই কর্মকাকে ভোগ সমর্পণ করে। ব্র্সথত্রে বাদরায়ণ ধর্ম আপনি ফলপ্র্থ 
জৈমিনির এ মত উল্লেখ করেছেন এসং ঈশ্বর কর্মফল প্রলান করেন এবূপ 
নিজ মত বাক্ত করেছেন। 

পরবতী পূর্বমীমাংসকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। প্রসিদ্ধ পূর্ব- 
মীযাংসক কুমারিলভট শিবের বনাল৷ করে তার পুস্তক আরম্ভ করেছেন। 
রন্মসূত্র বা উত্তরমীমা ংসা_ বিভিন্ন উপনিষদে বর্ধ সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ 
আছে সেগুলিকে একত্র মরিবেশিত করা, এবং সংশয়স্থলে উপনিষদের কোন 
বুকাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে তা শির্ণয়,। এবং বিভিন্ন উপনিষদের 
বাকাসযূের সামগ্রস্ত বিধানের জন্যই ব্ধসৃত্র রচিত। এর প্রণেতা বাদরায়ণ 
বা ব্যাস। এটি পরে লিখিত বলে উত্তরমীমাংসা নয়। বেদের উত্তর ভাগ বা 
জ্ঞানকাণড সম্বন্ধে মীমাংসা বলেই এটি উত্তরমীমাংসা নামে খ্যাত। | 
বক্সাত্রের সুত্রগুপি অতি সংক্ষিপ্ত । ভাষ্য ভিন্ন সেগুলির অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব । 
শঙ্কর ও তত্পরে রামামুত্তাস্যই সর্বাধিক খ্যাত। এই ছুই ভাষ্বের মধ্যে 


১৩২ _.. প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
কোনটি মূল হৃক্রগুলিকে অধিকতর ক্তিযু্ত বা ঠিক ভাবে ব্যাথ্যা করেছে তা 
রা স্থির করাও ছঃসাধা। নান দর্শনের তুলি এত ্িত যে তাষের সাহাযা 

ৃ ব্যতীত দুর্বোধ্য নয়। | 

স্তরে স্থানে জৈথিনির উল্লেখ আছে এবং ভুলা? ধন যে 
সমস্ত মত প্রচার করেছেন তার কোনো কোনো জিনিয়ের খণ্ডন আছে। 
বসত্রে সাঙ্খা, ও বৈশেষিক যোগমতেরও খণ্ডন আছে। শুধু তাই নয়--বৌদ 
ও জৈনমত, পাশ্ুপত ও ভাগবত যতও থগ্ডিত হয়েছে। বক্গহত্রে মুখ্যতঃ 
রহ্ষ, জগত ও জীব এই তিনের বিস্ৃত আলোচনা ও মীমাংসা । 
বন্সথত্রও পূর্বমীমাংসার মতো সম্পূর্ণ এরতিনির্ভরীল | ত্রঙ্গের কোনো ন্ধপ 
নেই যা প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে, কোনো! জক্ষণও নেই যা দ্বারা ত্রদচ্ধের 
অনুমান করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ ও অন্যান এখানে পরান্ত। শ্রুতিই 
এ বিষয়ে একথাত্র প্রমাণ । 
্রহ্ষকাক্রের যতে বহ্ধ জগতের নিষিত্ত ও উপাদান কারণ। মাটি থেকে যন্্াদির 
সাহায্যে কুমোর ঘট প্রস্তুত করে। মাটি ঘটের উপাদান কারণ, আর কুমোর 
নিমিত্ত কারণ। আমরা সাধারণতঃ জগতে যে সমস্ত ল্ষ্টি বা উপাদানকাধ 
দেখি, তাতে এই ছুয়েরই অর্থাৎ উপাদান ও নিষিত্ত কারণ উভয়েরই অবস্থিতি 
দেখি| ন্যায় ও বৈশেধিক মতে ঈশ্বর জগতের নিষিত্ত কারণ, পরমাধুপুঞ্জ হচ্ছে 
উপাদান। সর্বশক্িযান ব্রন্দের কার্ষের লঙ্গে সাধারণতঃ সংঘটিত কার্য- 
সমূহের তুলনা চলে না ব্রঙ্ধ থেকেই এই বিশাল জগতের উৎপত্তি, এই 
ভঁগত বন্ষেই অবস্থান করে এবং প্রলয়ের সময় এই জগত ত্রন্মেই বিলীন হয়| 
বদ্ধ সর্বশক্তিমান, নিবিকার, আনন্দময়, প্রজ্ানঘন, অসীম ও আনস্ত। যা কিছু 
আছে সমন্তই ব্রঙ্গ। রঙ্গ ইচ্ছা করলেন, তাই এ জগত শট, 
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ব্রন্দের কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো বাসনাও 
পর্ণ নেই তবে এই জগত শৃষ্টি কেন ত্্সত্রের মতে এ 'লীলাকৈবলা? 

বা লীলামাত্র। দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠতে পারে সম্পূর্ণ বরন্ধই না ব্রন্বের কতক অংশ 
জরগতরূপে পরিণত হয়েছে। ব্রন্ধের অংশ কল্পনা করা যায় লা। তাহলে 
বর্ম নিরবয়ব বলে যে শ্রুতিবাক্য আছে তার সঙ্গে বিরোধ হয়। যদি সম্পৃণ 
ব্রহ্ম ভগতরূপে পরিণত্ত হয়ে থাকে তবে স্বীকার করতেই হবে যে ক্র 
আর এখন নেই কেবল জগতই আছে। তাও নয়। এখন এসে ছাড়ায় সম্পূর্ণ 


উপ... | ১৩৩ 


র্ধও জগতরূপে পরিগত হয়নি, বন্ধের কতক অংশও জগতে পরিণত নি রঃ মা ৃ 


' তাহলে ব্যাপারটা কি। 





আনল কথা হচ্ছে এই যে বাস্তবিক পক্ষে জগত বদের কা নিগালদ। বি 


মাত্র। অর্থাৎ যা কিছু আছে সই বর অন্ানতা বশতঃ জগত বলে তম হয়। 


দুধ থেকে যখন দই হয় তখন তাকে বলে বিকার, কিন্ত দড়িকে যখন মাপ বলে সি 


ভুল হয় তখন তা বিব্ঠ| শঙ্করের মতে জগত ব্রদ্ধের বিকার নয়, বিবর্ঠ। 
কিন্কু দড়িকে যখন সাপ বলে ভূগ হয় তখনও মনে আতঙ্ক সাপের উপস্থিতির 
সমানই হয়। যতক্ষণ পর্স্ত সে ভুল দূর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আতঙ্ক থাকে 
দুল দুর হলে আশ্চর্য বোধ হয়, মনে হয় কি নিবুদ্ধিতাবশতঃই না ভালো করে 
ন! দেখে দড়িকে সাপ ভেবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছি। যতক্ষণ জগত যে ব্রক্ধই 
এ জনি নাহয় মানুন তাতক্ষণ জগতকে সত্য ভেবে অমুক আপন, অযুকে পর 
্যাদি চিন্তা করে কত চিস্তাজালই না তৈরি করে। অক্মজ্ঞান হলে সে 
মস্ত দুর হয়ে যায়। এই বেদান্তের বিবর্ভবাদ। 
বঙ্গকত্রে বঙ্গের মগ্তণ ও নিপুণ উভয় অবস্থারই উল্লেখ আছে । শক্করের মতে 
উভয়ই সত্য | নিপ্ন অধিকারীর জন্য সপ্চণ ব্রন্গের উপাদনা গ্রায়াজন। উপাসনা 
৮৪৭ বরন্ষেরই সম্ভব, নিগুগের নয় | উপাসনা ক্যতীত চিত্তের একাগ্রতা 
স্রধন হয় না এবং প্রক্কত বন্গদ্ান লাভের পথ উনুক্ত হয় না। অতএব অনত্য 
হল গুণ অংরোপ করার গ্রয়োজনীয়তা! আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বর্গ 
নিগুণই | শঙ্করের নতে এই নি৭ বন্ধই ব্ষদত্রের প্রতিপাদ্য । 
উপাসনার কথা বলেছি | শঙ্করের মতে শান্ুবিধান অনুযায়ী উপান্তের অর্থকে 
বিষয়ীভূত করে যেন তার কাছে উপস্থিত হয়ে নিরবঙ্ছি্ন তৈলধারার মতো 
চিন্তকে ঠাতে দীর্ঘকাল দুক্ত করে রাখার নামই উপাসনা। বর্বহৃত্রে স্পষ্ট 
নির্দেশ আছে দ্ধের শ্রবণ, মনন বা শিদ্ধ্যাসন একবার নয় বারবার 
করতে হবে। 
বন্ধ ও জগত সম্বন্ধে র্ষসথাত্রের মত বলেছি, এখন ব্রদ্ধ ও ভীব অর্থাং পরমাস্ঝা 
রি 1 সম্বন্ধে বলব] 


তি 


০ করেছে। টির কাশ রি মত রা করাতে মনে হয় বাদরায়ণ 
তা-ই সমীচীন বলে গ্রহণ করেছেন । কাশকৃৎস়ের মতে জীবাযা। ও পরমাত্মা 


১৩৪. প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 

উভয়ে সম্পূর্ণ এক। “এই প্রসঙ্গে শস্কর বলেন যে, আচার্য আশ্মরত্যের মত 
এইক্সপ যে, জীব পরযাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পরযাস্্াতেই বিলীন হয়। 
ওড়ুলোমির মত এইরূপ যে, জীব ও পরমাত্মা একই বস্ত্র বিভিন্ন অবস্থা 
স্বতরাং উভয়ের মধ্যে তেদও আছে অভেদও আছে) কাশরৃৎঙ্গের মত যে 
উতয়ে সম্পূর্ণ এক | কাশকৃংক্গের মত অদ্ৈতবাদের শন্ুকৃল। শঙ্কর বলিয়াছেন 
যে, শ্রুতির ইহাই প্রকৃত তাৎপর্' ( বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় )। 

জগত ও জীব বাস্তবিক ত্রন্ধই__অবিস্তা বশতঃ আমরা তেদ দেখি। সে অবিষ্থা 
দূর হয় যখন প্রক্কত বন্বজ্তান হয় তখনই জীবের যুক্তি বা মোক্ষ| 








পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


তারতের প্রাচীনতম গ্রহ খগেদে অট্রলিকার উল্লেখ আছে। সিন্ধু উপত্যকায় 
প্রাপ্ত জিনিসমমূহ ভারতের প্রাচীনতম স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন। এ বিষয়ে 
'মোছেনৃজা-দড়ো ও হরপ্লাঃ এই অধ্যায়ে বিভ্বত আলোচনা করেছি। জন 
মাখালের মতে মোহেন্জো-দড়োর স্থিতিকাল ৩২৫০-২৭৫০ থঃ পূরবা্ষ। 
উী অঞ্চলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বেশ একটা! উত অবস্থার পরিচায়ক। অতএব 
এর পৃবেই অর্থাৎ বর্তমান শময়ের পাচ হাজার বৎসরের অধিককাল পৃ 
ভারতবর্ষে স্থাপত্য ও তাস্ব্যশিল্পের পত্তন হয়েছিল। এর পরে প্রায় দীর্ঘ তিন 
হাজার বৎসরের ভারতীয় শিল কন্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। মি 
উপত্যকার শিল্পের পর আমরা একেবাবে এসে পড়ি গঙ্গা উপত্যকার যৌধ- 
ঘুগের শিল্পে । ক্রামরিশের মতে দীর্ঘকালের সঞ্চিত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কার 
সযৃহই সিদু উপত্যকার তাস্ত্ঘের তিততি। মৌ্শিল্ও সেই ধারাই বয়ে এনেছে। 
গার ভাস্তর্য বিচার করে একথা অস্বীকার করা অসস্তব যে মৌর্য ও সিদ্ধ 
উপত্যকার তাস্বর্ধ একই বংশোদুত' (ক্রাম্রিশ )। 

মৌরযবুগের স্থপতিবিষ্ঠার নিদর্শনও খুব বেশি একটা নেই। চ্ুগপ্রের অতি 
মলোরম রাজপ্রাসাদ কাঠের তৈরি ছিল, তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্ত গ্রীক 
লেখকদের বিবরণ থেকে এটা ছুষ্পষ্ট যে চন্্রগুণ্ের প্রাসাদ তৎকালীন জগতে 


১৩৬ প্রাচীন ভারভীয় সভ্যতার ইতিহাস 
শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রাসাদের সতস্ভসমূহ যথাক্রমে সোনা ও রুপার তৈরি দ্রাক্ষালতা 
ও পাধিদ্বারা সুসজ্জিত ছিল। এরূপ স্ুন্দর প্রাসাদ-ভাঙ্বর্যও চিত্ররশিল্ের 
উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ গ্রমাণ। চন্তরগুপ্রের প্রাসাদের সঙ্গে পারস্তের রাজপ্রাসাদের 
সৌসাদৃশ্ত দেখে কেউ কেউ ভারতীয় শিল্পকলার উপর পারমগিক প্রভাবের 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু হাভেল পারস্তের প্রাসাদ নির্যাণে ভারতীয় 
তাস্করদের হাত থাকা সম্ভবপর বলে মনে করেন। ভিন্সেপ্ট শ্মিথ পারপিক' 
প্রভাব স্বীকার করেও লিখেছেন যে তা মুখাতঃ ভারতীয় 

অশোকের প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ দেখে পঞ্চম শতাকীতে ফা-ছিয়েন 
অবাক হয়ে ম্তব্য করেছেন : শহরের ( পাটলিপুত্র ) মধ্যস্থ রাজপ্রাসাদও, যা 
আগের মতোই বর্তমান আছে, সে সমস্ত তার(অশোকের) নিযুক্ত ভূতপ্রেতেরা 
নির্বাণ করেছে। তারা পাথর স্বপারুতি করেছে, দেওয়াল ও তোরণঘ্বার 
গেঁথে তুলেছে এবং স্বন্দর খোদাই ও খচিত ভাগ্কর্যশিল্প এমন সুনিপুণতাবে 
সম্পন্ন করেছে যা এ জগতের কোনো বামুষের পক্ষে সম্ভবপর নয় |? 
অশোকের প্রাসাদও ধ্বংসপ্রাপ্ু হয়েছে, গঙ্গা ও শোননদীর পলিমাটির এত 
নিচে পড়েছে যে তার উদ্ধারের কোনে! আশাই নেই। কিস্কু খোদাইয়ের 
ফলে যা সামান্ত কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে মনে হয় ফা-হিয়েন 
কোনো অতিরপ্রিত বর্ণনা করেননি | 

অশোক বহু নুম্দর হুনদর বৌদ্ধবিহার তৈরি করেছিলেন, সে সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত 
, হয়েছে । হাভেল ও ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে যৌর্ধঘুগের স্বপতির মধ্যে ঈাচি ও 
তারছুতের স্বপ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু সাচি ও ভারছতের 
স্তপ মৌর্ধবুগের পরে তৈরি বলেই মনে হয়| স্কাপত্যের চেয়ে মৌর্যশিল্লপের 
শ্রেষ্ঠত্ব ভাস্কর্ষে_-এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অ্দে কর সময়কার ভাক্ক্দ 
শিল্পকলার থুব উন্নত অবস্থার পরিচায়ক, সারনাথের সিংহচুড় সকল শিলীরই 
শুদ্ধা আকর্ষণ করেছে। এ সিংহচুড় ছুইটি সি, ধর্মচক্র ও একেবারে নিচে 
উল্‌টোভাবে পল্প আছে। এন্দপ আরো দুইটি সিংহ ছিল, কিন্তু তা লগ্ন 
যাদুঘরে নিয়ে গিয়েছে | সিংহ ও উল্টে পদ্দ সম্বন্ধে ভন মার্শাল লিখেছেন 
“কলা নির্াণ-নীতির দিক দিয়ে এটি অভ্ুৎক্ট এবং এ পর্যন্ত ভারতবর্ষ যে সমন 
থোদাই-কার্ধ লি করেছে তন্মধ্যে সর্বোত্তম, এবং আমার দঢ় বিশ্বাস প্রাচীন 
জগতে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো জিনিস তৈরি হয়নি ১ ভিন্সেপ্ট স্মিথের 


শিল্পকল৷! | ১৩৭ 


মতেও এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এমন কি এর সমকক্ষ জন্ত-তাস্বর্ষের নিদর্শনও অন্ত 
কোনো দেশে পাওয়া দুর | এটি বাস্তব ও আদর্শের পরিপূর্ণ মিলন সংঘটিত 
করেছে এবং নিখুঁতভাবে সামান্য কাজটুকু পর্যন্ত নিষ্পন্ন হয়েছে । মার্শাল শুধু 
সিংছচুড় সম্বন্ধে নয় সমস্ত মৌর্য শিল্পকলার অসাধারণ সুঙ্ম ও নিখুঁত কারুকার্ধের 
ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভার মতে আথেন্সের কোনো শ্রেষ্ঠ কারুকার্যও 
একে অতিক্রম করতে পারেনি । 

মৌর্যযুগের ভারতীর প্রস্তর-শিল্ীদের তুলনা নেই। অশোকের সময় চক্লিশ কি 
. ততোধিক প্রস্তর স্ঁস্ত তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক স্তম্ভের উপরে একটি চূড়া আছে 
এবং চুড়ার উপরিভাগে একটি ভন্ত। চূড়াটি একখানা, এবং বাকি ত্তস্তটুকু আর 
একখানা পাথরে তৈরি । লৌডিয় নন্দনগড় স্তষ্ত উৎকৃষ্ট উদাহরণ এটি এক- 
খানা পাথরে নিথিত, সুন্দর পালিশ করা প্রায় তেত্রিশ ফুট লম্বা । নিচে ব্যাস 
সাড়ে পয়ন্রিশ ইঞ্চি এবং উপরে সাড়ে বাইশ ইঞ্চি, দেখতে অশোকের স্তম্ভের 
মধ্যে সব চেয়ে মনোরম হয়েছে । এরকম বড় বড় এমন কি পঞ্চাশ টন ওজনের 
্তস্ত নির্নীণ, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া, সোজা করে দীড় করান 
প্রভৃতি থেকে মনে হয় অশোকের ইঞ্জিনিয়র ও প্রন্তরছেদকরা যে কোনে! 
দেশের যে কোনো ফুগের ইঞ্জিনিয়র ও প্রস্তরছেদকদের চেষে কুশলতায় 
একটুও নিকুষ্ট ছিলেন না। “তক্ষশিলায় প্রাপ্ত প্রাচীন কীতির নিদর্শন থেকে 
প্রমাণিত হয় যে থৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চন শতা্দীতে প্রস্তর ছেদন ও 
পালিশের কার্য কলাধিষ্ঘার দিক দিয়ে উন্নত দোপানে আরোহণ করেছিল, 
মৌর্ধমুগেও তা বজায় ছিল এবং পরবতী ঘুগে কখনো এর চেয়ে উন্নত অবস্থা 
হয়নি' (কুমারঙ্বাগী )। 

কঠিন প্রস্তর পালিশ করার বিদ্যা মে ঘুণে এমন পরিপূর্ণতা লাঁত করেছিল 
যে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা আব্ষ্ধার সত্বেও সেরূপ কার্য সম্ভবপর নয়। 
কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় সে বিদ্যা অধুনালুপ্ধ | অশোক বরাবর পাহাড়ে 
আভজীবক স্ন্যাসীদের ভন্না অতি কঠ্রিন প্রস্তর কেটে হুদাম প্রভৃতি গুহা 
নির্মাণ করিয়েছি'লন। সে স্মন্ত গুহার ভিতরকার প্রস্তর এমন পালিশ কর! 
যে মনে হয় যেন কাঁচের দর্পণ । এ অক্রান্ত পরিশ্রম, অশেষ ধৈর্য ও 
নিপুণতার আশ্চর্য নিদর্শন। অশোকের শিলালিপির অক্ষর সমূহ ও অতি 
নিত ভাবে খোদাই ধরা। গ্রস্তরকার্ধের একূপ সবাঙ্গীন উন্নতি যে বু 


১৩৮ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
শতাঙষী সঞ্চিত সংস্কারের পরিণত ফল মে শিষয়ে কোনো লনদোই নেই। 
মৌর্যযুগের শিল্পকলার বিশেষত এই যে, বৌদ্ধ মন্দিরের ভাস্কর্যের মধ্যে তখনও 
বৃদ্ধের মৃত স্থান পায়নি। মহাতিনিক্রমণ থেকে তপ্ত করে বুদ্ধের পরিসির্াণ 
পধ্যন্ত সমস্ত ঘটনাই প্রতীকের সাহাধ্ো বাক হয়েছে 
অশ্বখ বৃক্ষ, সামনে উপাসনার অস্ত সিংছাসম বা বেদীর উপর স্থাপিত বিডি 
প্রকারের পবিত্র চিহ্ন বা স্তোতক বন্ধ বুদ্ধের বৃদ্ধত্ব লাতের প্রতীক । ধর্ঘচ্ত 
লারনাথে বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের কথা বাক করে, এবং স্বপ। বুদ্ধের পরিনিকাণ 
বা কুশীনগরে তিরোভাবের চিহ্ন বৌদ্ধধম বিশেষ ভাবে বৈরাঙ্যের ধর্- 
সংসারে সমন্তই অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী একথা বৌদ্ধরা বিশেষ কলে প্রচার 
করেছেন। অস্থি বৈরাগোর ধানের উপযুক্ত স্থান নান, তাই দ্ধের 
চিতাভন্ব, ঠত শ্রড়তি প্রারক রক্ষিত) আর বৃদ্ধ এরং কোতনা মৃত লেস 
অহর্থ ব) বহাপৃকবের শতি শ্ব্ূগ নিটিত দির বা ভগ বা ডাগোর। 
বৌদ্ধদের প্রিয় উপাসনা গৃহ | ভারতীয় শি্িকলায় সপ ব্যতাঁত যন্াগ্রির 
তন্ম, বরফে ঢাকা পর্বতশূঙ্গ, অন্তগামী হূর্য বা চক্র ও শুভ্র কুমুদ বৈরাগোর 
বা দ্ানমার্গাবলম্থীদের প্রতীক । উদীয়মান সুর্য ও প্রভাতের উদ্মেষের সঙ্গেই 


৭০, 


বিকশিত পদ্ম কর্মমার্গাবলম্বীদের প্রত্ীক। কার ভক্তিমার্গের প্রতীক হচ্ছে 
নীলপন্ন, মধ্যাহ্নতাস্কর ও স্বুবিলূত বুক্ষের সুনিবিড ছায়া । 

সাচি ও ভারহুতের'স্বপের কথা উল্লেখ করেছি। যদিও এই ছুই স্থানের শিল্প- 
কলা মৌর্ধবুগের বলে মনে হয় না, তথাপি মৌর্ধ ধারার বিকাশ একথা 
বলতেই হবে| অতএব এ যুগের শিল্পকলার সঙ্গেই তাঁদের সংক্ষিপ্র বর্ণনা দেব। 
সাচি ও ভারতের ভাস্কর্ষে জাতকের গল্প অনুযায়ী বুদ্ধের ক্বীবনচিত্র বেশ 
আবেগ ও সরলতার সঙ্গে খোদিত হয়েছে । তার মধ্যে কানো কোনোটি 
কলানৈপুশোর দিক দিয়ে বেশ উন্নত । জ্েখানকার খোদাই গ্রা্া গৃহসমূহ ঠিক 
বাঙলার বাশ ও খড় নিথিত ঘরের কথ স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাবভতের অল্প 
দুরে বিকানীরের এক ধনী ব্যবসাস়ীর প্রাসাদ যেন তারছতের তেতালা দেবতার 
প্রাসাদের অনুককৃতি। এ থেকে মনে হয় শিল্পকলার একটা রীতি ভারতবর্ষে 
ৃষট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত বর্তমান আছে। 

সাচি গ্তপের চারটি উচ্চাঙ্গের কারুকার্য সমন্বিত তোরণম্বার ভারতীয় শিল্পকলা 
সেকালে যে প্রভূত উন্নতি লাত করেছিল তা সগ্রমাণ কবে। ভারতের 


শিল্পকলা | | ১৩৯ 
তোরণন্থায়ও বেশ কারুকার্য সমহিত। ঈাচি ও ভারহতের স্তূপের চার দিককার 
পাথরের রেলিও নানারণ দুর ভাতে পরিপূর্ণ । শিল্পীরা তৎকালীন ভবনের 


চিত্র খুব আনম সহকারে ও সরল বাস্তবতার সঙ্গ অঙ্কিত করেছেন। পু ৃ 
তারছতের তান্ব্ঘ সন্ধে ফাগু'পনের মত এই-্রগতের যে কোনো স্থানের... : 
তা্্ষের চেয়ে সেখানে অধিক মনোরম ভাবে খোদাই অনেক হাতি, হরিণ... 


বানর প্রভৃতি জন্ত দেখতে পাওয়া যায়| গেরূপ মনোরম অনেক বৃক্ষও আছে। 
এবং যে গ্রকার পুস্থানুপুত্ঘরূপ ও পরিপাট্য সহকারে খোদাইকার্ধ মুষ্পন্ন 
হয়েছে তা বাস্তবিকই প্রশংসার্ই। মানুষের মৃতি সমূহ যদিও আমাদের 
লৌনর্ঘ ও মাধুর্যের ধারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক,তখাপি একত্র সমাঝিষ্ট মৃতি- 
সমুহ এক অপূর্ব হু্ঠুতার পরিচয় দেয়। সছুদেশ্রে প্রণোদিত র্যাফায়েসের 
পৃথের শিল্পকলায় সন্তবতঃ এর চেয়ে দুদার জিনিস আর কোথাও নেই। 
মাচি ও ভারতের শিল্পকলা যদিও বৌদ্ধভাবযুলক তথাপি সেখানে বৈরাগ্া- 
প্রধান বৌদ্ধধর্ধের চিত্রের সঙ্গে ভীবনের পরিপূর্ণ অননোর দুরুচিসম্পর তাস 
বিগ্যমান রয়েছে। 

মৌরধদুগে ভারতীয় শিল্প যে উন্নতি লাভ করেছিল পরবর্তাকালের শিীরা ্ন 
ধারা বন্রায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। শ্রধু তাই নয়, তারা অনেক উন্নতি 
লাধনও করেছিলেন, সে উন্নতির পরিণতি গপ্তধুগের শিল্পকলা। মৌর্যযুগের 
অব্যবহিত পরে অমরাবতী, অজন্তা, মথুরা, গান্ধার, উদ্য়গিরি ও সারমাথ 
প্রনৃতি স্থানে শিল্পকলার বিশেষ চর্চা হয়। অমরাবতী শতবাহন রাজাদের 
রাজন্বের অন্ততুক্তি ছিল। অন্ধরাজদের ব্দান্যতায় অমরাবতী প্রথম শ্রেণীর 
বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্্ হয়ে ওঠে, এবং শিল্পকলার গ্রভৃত চা হয়। হ্থাভেলের হতে 
অযরাবতীর শিক্ষাকেন্ত্র অশোকের পৃষ্ঠ'পাষকতা! লাভ করেছিল এবং তার 
দ্বারা নিথিত হওয়াও অসম্ভব নয়। অশোকের সময় শতবাহনরা মগধের 
অধীন ছিলেন। 'অমরাবতী তখনও ভীদের রাজত্বের অন্ততুক্তি ছ্িল। কুমার- 
স্বামীর মতে অনরাধতীর শিল্প ধুষট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে থুষটায় দ্বিতীয় 
শতাকীর অর্থাৎ অশোকের মৃত্যুর পর ম্বাধীন সাতবাহন রাজাদের রাজত্ব- 
কালের। 'অযরাবতীর উৎকীরণচিত্রের কলানৈগুণা বা ভোগাম্থকুল সৌন্দর্য 
অতিরঞ্জিত করা প্রায় অসম্ভব; এটি ভারতীয় তাস্কধের অতি নমনীয় উৎকৃষ্ট 
অংশবিশেষ এবং অতিশয় আদিরসাত্মক' (কুমারন্বামী )। 








১৪৭  শ্াচীনভারতীর সত্যতার তহাম 
দা দর শতা্ীতে অবসর প্রথম পত্তন হয় এবং রে ষ্ 
থেকে গুধযুগ পা অজস্তার ্রীদ্ধি সাধিত হয়েছিল। অহস্ধা ভারতীয় 
তারতীয় কেন, মনত ঘগতের- চিত্রশিলপের মুকুটমণি বললেও অত্যুক্তি হা 
না। 11 গুপ্তযুগের শিল্পকলার সঙ্গে অজস্তার শিল্পের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব । 

গান্জার ও মধুরা-শিল্পের প্রধান বিশেষদববদ্ধমূতি। আগে বলেছি পৃষ্ পর্ব ছিতীয 
শতাীর কাছাকাছি সময়ে বৌদ্ধরা মহাযান ও হীনযান এই দুই প্রধানভাগে 
বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহাযান মতাবলম্বীরা বুদ্ধের উপাসনা করে, এমন কি 
বৃদ্ধকে দেবতার আসনে প্রতিটিত করে। এই কারণে বৌদ্ধদের ভিতর চাহি! 
অস্যায়ী বৌদ্ধ অনুপ্রেরণায় গন্ধার ও মধুরার স্থানীয় শিল্পীরা একই সময়ে 
(খুষট পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ) বুদ্ধমৃতি তৈরি করেন। গান্ধার শিল্পে গ্রীক প্রভা 
সুস্পষ্ট কিন্তু গান্ধার ভাস্কর গ্রীক-দেকতা আপোলোকে বুদ্ধে পরিণত করেননি, 
বৃদ্ধকেই আপোলোতে পরিণত করেছেন। তিনি কোনো! ভারতীয় ভাযষের 
অচ্থকরণ করেননি বটে, কিন্তু তার এবং মথুরার বুদ্ধমৃঠির ভিত্তি একই 
তারতীয় চাহিত্যিক ও লোকপরম্পরা প্রচারিত চিন্তাধারা' ( কুমারস্বাবী)। 
মথুরার শিল্পে বিদ্যা? গান্ধার প্রভাব৪ বিদ্াণান নেই, এবং এটি স্পষ্টতঃ 
ভারতীয় শিল্পীদের নিজস্ব হৃষ্টি। মাশালের মতি গান্ধীর বাঁ শ্রীক 
প্রভাবান্বিত শি ভারতীয় শিল্পের উপর সত্যিকার স্থায়ী কোতনা প্রভাব 
বিস্তার করতে পার্েণি। অপর দিকে কণিষ্কর রাজহ্ের প্রথম ভাগেই মথুতার 
শিল্পীরা গয়া, কাশী প্রদ্থৃতি স্থানে নিজেদের তৈরি মৃতি পাঠিয়েছেন | গয়া, 
কাধীর শিল্পীরা সে সব আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম 
শতাকীর মধ্যে মথুরার মুতি নানা ভায়গার ছড়িয়ে পড়েছিল । গুপববুদ্ধ যে 
মথুরার কীতিতে তৈরি এ কথ! সহজেই উপলব্ধি হয়। ঠিন্দে্ট স্মিথের 
মতে গপ্তবুদ্ধ গান্ধার শিল্পের প্রভাব থেকে মম্পূর্ণ মুক্ত! এই সমস্ত বিষয় 
আলোচনা করে কুমারস্থামী এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন--বুদ্ধমূতি যে গ্রীক 
চৃষ্টি এ মতবাদের 'কোনো বাস্তব তিত্তি নেই 

গ্রীক প্রেরণায় ভারতে হিন্দু ও জৈনযূতি প্রস্তুত হয়েছে এ মতও টিকতে 
পারে না। অবশ্য তারতীয় শিল্পকলায় যে সামান্ত গ্রীকভাব গ্রবেশ করেছিল 
এ বিষয়ে কোনো সান্দেহ নেই, তবে ভার মুল্য খুবই কম এবং তাও 
সম্ভবতঃ রসবোধের দিকের চেয়ে তিহাসিক দিক দিয়েই। হাভেলের 





নতে-িদিকিত কো মী দিক কাছে তাদের গুরু ৫ বেগে 


দ্ধের ব্যক্তিত্বের নিগুঢ ভাব সম্বন্ধে যে ধারণা দিয়েছিলেন, গান্ধার ভাত্র্য 


তাকে রূপ দেওয়ার স্থুল চেষ্টা মাত্র পতঞ্জলি ধু পূর্ব দ্বিতীয় শতাবীতে 
শিব স্ব প্রভৃতি দেবতার মূতি বিক্রির কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই গান্ধার 
দ্ধমূতির টির আগেই তারতবর্ষে মৃতি তৈরি হয়েছে। গান্ধার শিল্পীদের 
মনের উপর শুধু বৌদ্ধ চিন্তাধারার প্রতাবই স্থান পায়নি, চরসাদায় প্রাপ্ত 
মছেশ মৃতি থেকে হিনু-প্রতাবের অস্তিত্ব সুষ্পষ্ট। যথুরার শিল্পীরা শিবযৃতি, 
নানা দেবীমৃতি ও গোবরধনধারী কৃষ্ণ তৈরি করেছেন। 'মধুরার শিল্পী 
দিল্লের তৈরি কাশিয়ার পরিনির্বাণ বুদ্ধমূতি বিখ্যাত ইতালীয় ভাস্কর মিকেল 
এঞ্জেলোর্‌ যোজেসের সমকক্ষ” (পিপার )। শিল্পকলার দিক দিয়ে ভারতবর্ষে 
মথুবা অঞ্চলের মতো মূল্যবান স্থান খুব কমই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
মথুরা শিল্প সম্বন্ধে যেরকম স্ুুশিয়ন্ত্রিততাবে গবেষণা হওয়ার প্রয়োজন তা 
এখনো হয়নি । 
গহা নির্মাণকার্য গুপ্তধুগে বেশ উন্নতিলাভ করেছিল, পরে তা আরও উন্নত 
হয়। ভাজা, কার্লে গ্রভৃতি গুহা শুধু সাধুদের থাকবার স্থান ছিল না। চৈত্য 
বা! উপাসনা-গৃহও নিগিত হয়েছিল এবং মনোরম ভাস্কর্য ও নানাবিধ কাকুকার্ধে 
স্থবশোভিত ছিল। প্রথম শতান্দীতে নিথিত বোস্বাই ও পুণার মধ্যবর্তী 
লোনাভলার নিকটবর্তী কার্লে গুছ কাঁরুকাধের দিক থেকে শুধু ভারতবর্ষে 
নয় সমস্ত জগতে শ্রেষ্ঠ। এই গুছাটি একজন ধনী মহাজনের বদান্যতায় নিত 
হয়েছিল | কার্লের উপাসনা-গৃহের ভিতরটা ১২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা, ৪৫ ফুট ৬ 
ইঞ্চি চওড়া এবং ৪৫ ফুট উচু চৈত্যের ছুই দিকে পনরোটি করে ত্রিশটা ্তস্ত 
আছে। স্তম্ভের উপরকার চূড়া বেশ কারুকার্য খচিত। 
গুপ্তযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গরিষাময় যুগ । কালিদাসের মতো কৰি 
ূদ্রকের মতো নাট্যকার, আর্ধভষ্, বরাহমিহির ও ব্রহগগুপ্ডের মতো জ্যোতিধিদ 
সে যুগের মুখ উজ্জল করেছিলেন। ফা-ছিয়েনের বর্ণনা অনুযায়ী তৎকালীন 
শাসন পদ্ধতিও অতি সুনিয়ন্ত্রিত এবং জনসাধারণের মঙ্গলদায়ক ছিল। শিল্প- 
কলার দিক থেকেও এ ঘুগ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠযুগ, শুধু সমসাময়িক জগতে গুপ্ত 
যুগের শিল্পীদের তুলনা অন্য কোনো দেশে ছিপ না। গুপ্তযুগের বহুকীতি 
বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, খুব অল্পই তার হাত 


১৪২ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 

থেকে রক্ষা পেয়েছে। সামান্ত যা কিছু বর্তমান আছে ত| থেকেই কুমারশ্থামী, 
হাতেল, ভিন্সেন্ট ন্মিথ, জামান পণ্ডিত ডিটুস্‌ ও ফিসার, ষ্টেলা ক্রামরিশ ও 
লেডী হেরিংহায গুপ্তযুগের শিল্পকলার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 

গুপ্তুগের তাস্কর্ষের দিক দিয়ে সারনাথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পঞ্চম 
শতাব্দীর সারনাথের তাস্বর্ধ ও ফ্লোরেন্সের ষোড়শ শতাবীর ভাস্কর্ম উভয়কেই , 
চরম উৎকর্ষের নিদর্শন বলা যেতে পারে। সারনাথে বুদ্ধমৃতি ও ফ্রোরেশ্দে 
ম্যাডোনা মুর্তির ভিতর দিয়ে সে উৎকর্ষ বিকশিত হয়ে উঠেছে। ডিটুসের 
মতে সারনাথের উপঝিষ্ট ও দণ্ডায়মান বুদ্ধমৃতি, মিকেল এঞ্জেলোর 'করুণা”, 
র্যাফায়েলের “ডিসপিউতা” ও লিওনার্টোর 'লান্ধ্যভোজন'-এর মতো সুন্দর-__ 
অঙ্গবিন্যাস, রেখার ভুম্পষ্টতা, পরম রষণীয়তা ও নিখু'ত সম্পাদনের দিক দিয়ে 
শ্রেষ্ট উদাহরণ । মিকেল এঞ্চেলোর আর্টের যতো গুপ্তধুগের ভাঙ্কর্য শারীর- 
সংখ্যান বিস্তার দিক দিয়ে নিখুত অথচ তার প্রতি রক্তবিন্দূতে, শিরায় শিরায় 
উচ্চাঙ্গের ভাবধারা প্রবাহিত। প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তরঙ্গায়িত লীলাভঙ্গী 
আর আধ্যাত্মিক ভাববিকাশ অতি গ্ুার ভাবেই নিষ্পর হয়েছে। বাস্তাবের 
ভিত্তির উপর অত ীক্দি় রসি গুপরতূঙ্গের ভাস্কর্ষের বিশেষত্ব | 

গুপ্যুগ শুধু ভাস্কর্যে নয়, স্থপতি বিদ্যায়, চিত্রশিল্পে এবং ধাতুনিমিত জিনিস 
গ্রস্থতেও খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বিখ্যাত দিল্লীর লৌহন্তস্ত গুপ্তবুগের 
নটি মাটির উপরে বাইশ ফুট এবং নিচে কুড়ি ইঞ্চি, এর ব্যাস নিয়ভা 
যোলো ইঞ্চি এবং উপরিভাগে বারো ইঞ্চি। এই লৌহস্তস্ত প্রায় দেড় হাজার 
বৎসর আগেকার তৈরি । ইউরোপ অনেক পরবর্তী কালে এত ঝড় লৌধস্ু্ত 
তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। বৃহক্ের চেয়ে এর সবচেয়ে বিশেষহ এই যে এত 
দীর্ঘকাল রৌদ্র, বৃষ্টি ও হাওয়ায় বাইরে থেকেও তাতে বিদ্দুঃ' « যরচে ধরেলি। 
গত একশো বছরের মধ্যে বিচ্ঞানের খুব দ্রুত উন্নতি হয়েছে, কিন্ত জল, বাছু ও 
রৌদ্রের প্রভাবে মরঠে ধরে না এক্রূপ লোহা আজও কোনো বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার করতে পারেননি। তামা ও ্োঞ্জের মৃতি নিমাণেও শিল্পীরা বেশ 
কৃতকার্ধতা লাভ করেছিলেন। নালান্দায় আশি কুট উড এক তাযার তি 
তৈরি হয়েছিল । ভুলতানগঞ্জের (ভাগলপুর ) গাড়ে পাত ফুট উচু বোঞ্চের অতি 
মনোরম বুদ্ধধূতি বর্তমানে বামিংহাম যাছুঘরের শোভা সম্পাদন করছে। 
গুপরযুগের স্থপতির মধ্যে বষ্ঠ শতাবীতে নিমিত ইলোরার বিশ্বকর্মা চৈত্য 


শিল্পকলা ১৪৩ 


গৃহ অতি চিত্তাকর্ষক শ্মৃতিচিহ্ন। বিশ্বকর্মা দেব-শিল্পী, সমস্ত শিল্পীদের উপাশ্ত 
দেবতা | ইলোরার শিল্পীর! একত্র হয়ে বিশ্বকর্মার উপাসনার জন্য মন্দির 
তৈরি করেছিলেন । এটি সেই সময়কার শিল্পীসঙ্বের অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
এই শিল্পীসঙ্ঘের সভ্যরাই ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির তৈরি 
করেছেন। সংঘুক্তগ্রদেশের ঝীসী জেলার অন্তর্গত দেওগড়ের প্রস্তর নিমিত 
দশাবতার মন্দির ও কানপুরের অস্তর্ত ভিটারগাওয়ের ইটের মন্দির গুপ্র- 
ঘুগের। ভিঙ্গেষ্ট স্মিথের মতে দেওগড়ের যন্দিরের দেওয়ালে ভারতীয় ভাসব্ষের 
অনেক শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বর্তমান এবং ভিটারগড় বেশ হুচিন্তিত পোড়ামাটির 
তাস্কধের জন্য বিখ্যাত। সুন্দর ভাস্বর্যসমন্থিত ভগ্নাবশেষ থেকে মনে হয়, 
মারনাথে গুপ্তযুগে অতি চমৎকার প্রস্তর মন্দির বর্তমান ছিল। 

গপ্তযুগের চিত্রশিল্প শস্বন্তায় পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। তুষ্ট পূর্ব তৃতীয় 
শতাকীতে কয়েকজন ভিক্ষু লোকালয় থেকে দুরে শান্তিতে বৌদ্ধকুষটির চ্চ 
করার জন্য অজস্তা স্থানটি খুঁজে বের করেন। অন্ধন্তা ব্ঘান নিজাম রাজ্যের 
অন্তর্গত | খুষট পৃ তৃতীয় শতাব্দী থেকে আরম্ত করে খুষ্টায় সপ্তম শতাবী পর্যন্ত 
অজন্থায় মোট চারটি চৈতা বা লমবেত উপাসনা-গৃহ ও পচিশটি সন্যাসীদের 
থাকবার জন্য বিহার তৈরী হয়। অজন্তায় একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিষ্ঘালয় ছিল। 
সেখানে ধর্ম, দর্শন, শি্লকলা, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির চর্চা হত। পাহাড় কেটে 
তৈরি উপাসনা-গৃহই ছিল শিক্ষাগার। 

কালক্রমে অনজস্তা জঙ্গলে আবুত, এবং চামচিকে, বাছুড়, পেঁচা, কবুতর 
্রন্তুতির বাসস্থান হয়ে উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাঁগে সেনাবিভাগের 
একজন অবসরপ্রাপ্ধ ইংরেজ কর্মচারী শিকার করতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে 
অজস্তা আবিষ্কার করেন। প্রায় হাজার বংসরের অবহেলা, চামচিকে প্রভৃতি 
পাখীর উপদ্রব, অন্জ সাধু সন্নামীদের পাকের ধোয়। ও প্রকৃতির স্বাভাবিক 
ধবংসলীলা অজস্তার অনেক মুলার জিনিসকে শ্রীহীন করেছে। যা অবশিষ্ট 
ছিল তারও অনেক জিনিষ অজ্ঞ ইউরোপীয় কর্মচারিগণ নকল করতে গিয়ে 
সন্ত বাণিশ লাগিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। অনেক পর্যটক ঘিজ নাম খোদাই 
করেও কোনো কোনো জিনিস কেটে গিয়ে শ্রীহীন করবার সহায়ত! 
করেছে। সমস্ত ধ্বংসের হাত এড়িয়ে যাকিছু আজও বর্তমান আছে তা 
তারতবর্ষের পক্ষে চিরকাল শ্রদ্ধার ও গৌরবের বন্ত হয়ে থাকবে। 


১৪৪ প্রাচীন ভারতী শঞ্জ)তার ইতিহাস 


অভ্ন্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন শিল্পীরা যে ম ামত প্রকাশ করেছেন তা 1 একটু 
বিস্তুত হলেও উদ্ধৃত কর বোধ হয় যুক্তিযুড়ই হবে। অবস্থা এ কথা সা 
যে যিনি অজন্তা দেখেননি বরন দিয়ে ঠাকে অভস্তার চিশিরের 
অপূর্ব কলানৈপুণ্য বোঝানো একরকম, যুব “গ্রস্তার প্রাচ (র-চিও 
ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাটীর চিফ হর-_গিও১, ৪ সিনিওরেলির চিত্রের 
সমকক্ষ | এই সমস্ত চিত্রের বাস্তবতার টি ও পুষ্থান্বপুঙ্খ গ্রকাশ 
আমাদের তৎকালীন জীবনের একটা সত্যিকারের ছবি ও গুরযুগের উ্ত 
সভ্যতার পরিচয় দেয়? (ডিট্‌স্‌)। 

'যোটের উপর (অজস্তার) অস্কন মধ্যযুগের ইটালীয় অস্কদের মতো । শিল্ীদের 
ভাবভঙ্গী প্রকাশের ক্ষমতা পরিপূর্ণরূপেই ব্মান ছিল। তাদের আদ 
ও অবস্থা, ভাবভঙ্গী ও সৌনদ্ঘের জ্ঞান অতি আশ্চর্ঘজনক | কতকগুলি রও 
ফল।নোর পরিকল্পনা খুবই অপূর্ব ও চিত্তাকর্ষক” (লেডী হেরিংহাম )। 

'এক এক চিত্রে এমন সুতা ও মজীবতা চোখের ছাপি থেকে আর্ত করে 
অস্থুলীর অগ্রভাগের গতিধিধির মধা দিয়ে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে যে শ্লিকলার 
দিক দিয়ে লিওনার্দের চিত্রই তার সঙ্গে তুলনার যোগ্য ( ফিশার )। 

'অজস্তার ১৬ ও ১৭ নং গুহার এবং বাগের চিত্রস্মৃহ স্মসাময়িক পঞ্চম 
শতাব্দীর ভাস্কর্যের মতো ভারতীয় শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদশন/ (ক্রামরিশ )। 
১৬ নং গুছ বৌদ্ধ ভারতের গুছামনির স্যৃহের মধ খুবই মূল্যবান | অতি 
. প্রাচীনকালের পক্ষে মেখানে জগতের অতি অঙ্ুত চিত্রশিল্প দেখতে পাওয়া 
যায়। খোদাই, স্থপতি ও চিত্রশিল্পের রীতি অতি শ্বললিত ও লাবণ্যময়। এই 
গুহার ছাদের নিষ্পৃষ্ঠ নানারূপ সুন্দর চিত্রদ্থারা ব্যাপকভাবে শুশোভিত | কিন্ত 
ছুর্ভীগ্যের বিষয় এই সব চিত্রের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েই । এ গহার ছলের 
বামদিককার প্রাচীর গাত্রে এক মরণোনুখ রাজকুমারীর অতি সুন্দর চিত্র 
আছে। জগতের শিল্পকলার ইতিহাসে এর চেয়ে মনোরম চিত্র আছে কিনা 
সন্দেহ। এই প্রাচীর গাক্জে আরো অনেক সুন্দর চিত্র আছে? (মুকুল দে)। 
১৭ নং গুহার হলের ডানদিককার প্রাচীর গাত্রে বিজয়সিংহের লঙ্কায় অবতরণ 
এবং লঙ্কা বিয়ের এক বৃহৎ ও চমৎকার চিত্র আছে। এই গুহায় বুদ্ধত 
প্রাপ্তির পর বুদ্ধ যখন তার স্ত্রী ও পুত্রের নিকট যান, সে-সময়কাঁর যে একটি 
চিত্র আছে তার সন্বন্ধে উপরোক্ত শিল্পী পিখেছেন_এই চিত্র অগতের 
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মিমাময় ও কোমল চিত্রের অন্যতম, প্রগাঢ় প্রেম ও গভীর ধর্মানুরাগের 
দন তারতীয় শিল্পকলা যে কত উন্নত অবস্থা লাভ করেছিল এটি অনেকের 
কাছে সেই মত্য উদঘাটিত করবে” 'এক নং গুহার বহির্ভাগ অতি মনোরম ও 
বহু কারুকার্য দমদ্বিত এবং অপরূপ চিত্রে পরিপর্ণ। এই স্যস্ত চিত্র ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধ শিল্পকলার উচ্চি আদর্শের উদাহরণ-_এই আদর্শ অতিক্রম করা যদি হয়ে 
থাকে। তবে তা খুব কমই সম্ভবপর হয়েছে। এই গুহায় জগতের কয়েকটি 
অসৎ কীতি রয়েছে' (মুকুল দে)। গৌজলশোধারা এবং মার কক 
দ্ধের প্রলোতন--ুইটি অত্যতবষ্ট ছবি। টা 
অনস্ত। ব্যতীত গোযাপিয়র রাজোর অন্ব্দত বাগ নামক গুহার রি 
গুপ্তবুগের। একই ধরনের বৌদ্ধ চিত্রশিল্ের মধ্যে ভারতবর্ষের বাইরে 
হলেও দিংহলের মিগিরিয়ার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অ্ন্তা, বাগ 
ও সিংহলের গছার ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প সমস্ত তারতীয় জাতির পূর্বপুরুষলন্ধ 
অতি মূলাবান ও সুৃহূ্লত সম্পত্তি। এগুলি, যেযন কলানৈপুণ্য তেমনই অতীত 
ভারতীয় সত্যতার রেকর্ড হিসাবে মূল্যবান (মুকুল দে)। 
হাতেলের মতে অল্রস্তার একই জাতীয় মিগিরিয়ার চিত্রে বত্তিচেলির চিত্রের 
মাধুর্য বতমান। কে জানে বুগ যুগ্র ধরে কত ারতীয় যিকেল এঞ্েেলো, 
র্যাফাইয়েল, লিওনার্দো, বন্তিচেলি ও গিয়োতো! সমাহিত চিত্তে অজস্তা 
গ্রহৃতি স্থানের পরম রমণীয় চিত্রসমূহ অঙ্কিত করেছিলেন। ভারতবর্ধ আজ 
সে শিল্পীদের নাম জানে না, প্রাণভরে তাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপ্লি অর্পণ 
করতেও শেখেনি | আর কত শিবপীর কাঁতি যে তাদের অন্থপযুক্ত দেশবাসীর 
অবস্তায় ও ওদাসীন্তে লোপ পেয়েছে তা কে বলবে! নির্জন বাগ গুহায় ষে 
সমস্ত শিল্পী চিত্র অঙ্কনে ব্যাপূত ছিলে” তাদের যনোরঞ্রনার্থ তৎকালীন 
রাজশক্তি ঈতকালে সেখানে মেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। নৃত্যগীতাদি রত 
আননে। উৎকুল্প লোকজনের সঙ্গে মিলে মিশে শিল্পীদের মনের শ্বাতাবিক 
আনন যাতে বজায় থাকে সেই উদ্দোশ্েই এই অনুষ্ঠান, কিন্তু তারতে আজ 
শিল্পীর সে আদর কোথায়! 
গুপরযুগের শ্ষতাগে দাক্ষিণাত্যে পল্পব রাজ] মহেনব্মী ( ৬০১-৬২৫ ধৃ্টান ) 
ও নরসিংহ্বর্মার ( ৬২৫--৮৪৫ ধৃষ্টাব) রাজত্বকালে শিল্পকল! বেশ উন্নতিলাত 
করে। “তামিল সভাতার ইতিহায়ে মহেঙ্্রবর্মী শেটব্যজিদের মধ্যে একজন 





হি ধান? জিরা ও মামরপূরমের (মছাবলীপুরমের) 
গুহামনদির ও রখ, পল্লব-শিল্লের নিদর্শন কুমারস্থামীর মতে মামজলপুরমের 
ভাস্র্য খুব উ্চাঙ্গের। গপ্ুগের মৃতির চেয়ে পল্লব যতি কৃশ, মুখ অধিকতর 
ডিম্বাক্কতি এবং গণডাস্থি উচ্চতর | পাথর কেটে মন্দির তৈরি য! এখানে দেখতে 
পাই তা ক্রমে উন্নতিলাত করে। সে উন্নতির পরিণতি ইলোরার কৈলাস- 
নাথের যদ্দির (আনুমানিক ৭৮ ধৃষ্টা্ )। এর পূর্বে নিথিত কার্ধীর কৈলাস- 
নাথের (আহ্থযানিক ৭০০ খুষ্টাৰ) ও পট্রকলের বিরুপাক্ষ মন্দিরও 
(আনুমানিক ৭৪০ থৃষ্টাব্) উন্নতির পরিচয় দেয়। আগেই বলেছি ইলোরার 
কৈলাসনাথের মন্দির জগতের একটি আশ্চর্য জিনিস বলে গণ্য । পাহাড় কেটে 
এমন দুন্দর মন্দির তৈরি করা আর সম্ভবপর হয়নি। 'এটি ভারতবর্ষের 
কয়েকটি অত্যুজ্জল হ্ুন্দরতম ভাস্বর দ্বারা স্থশোভিত। রাবণ কর্তৃক কৈলাস 
পর্বত (শিবের পাহাড়-সিংহাসন) ছুড়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য (কুমারস্থামী )। 
পল্লবদের পরে নবম 'শতাবীতে দাক্ষিণাত্যের সবযয় কতৃত্ব চো'লদের 
হাতে এসে পড়ে। চোলরাজরাও শিল্পকলার খুন পৃষ্ঠপোষক ডিলেন। 
বলতে গেলে চোলধুগ স্থপতিবিষ্কার দিক দিয়ে দাক্ষিণাত্যের শর্ট ঘুগ। 
চোলপরাজ রাজারাজের সময় তৈরি তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দির চোলঘুগের 
শ্রেষ্ঠ মন্দির | 'রাজেন্্র চোলদেবের নূতন রাজধানী গঙ্গাইকোগুপুবদের 
ব্মালও (মন্দিরের অংশবিশেষ ) তাঞ্োরের মন্দিরের মতো দিণ ভারতের 
শ্রেষ্ঠ স্থপতি” (ক্রামরিশ )। তাঞ্জোর ও গঙ্গাইকোগুপুরযের বিমানের নধ্য 
দিয়েই দ্রাব্ড়ী স্থাপত্য নিঃসনিগ্ধরূপে তার উচ্চতম শি আরোহণ 
করেছে। তাঞ্জোরের চমতকার মন্দিরের সুঠাম গঠন) পরিতননা ও তঙ্গিমার 
পরিপূর্ণ গ্ভীর সরলতা, বাছলাবদ্রিত কারুকার্ধের গমম্বর এবং ঘনোরম 
নির্মাণকলা অন্য.যে কোনো কীতির চেয়ে দ্রাবিড় স্থপতির গৌরব সমধিক 
গ্রতিষ্ঠা করেছে? (জোতো ডূবরয়ল )। 
চোলঘুগের পিতলনিখিত ভাস্কর্য ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে এক যূলাবান 
অধ্যায়। শৈব্ভক্তদের, বিশেষ করে আগরাস্বামীর যুতি বান্তবিকই খুব 
চিন্তাকর্ষক। আগ্লাম্বামী ভক্তিতারাবনত হ্বদয়ে করযোড়ে একটি নিড়ানী' 
নিয়ে মন্দিরে আগাছা উৎপাটনের জন্য মন্দির থেকে মন্দিরে তীর্ঘযাত্র! 





করেছেন । কিন্ত রাজারাণের তাঝোর সিন নী এবং জেলা বে টু 
রপ্ত, ও মাপ্রাজ যাছুঘরে রক্ষিত, আরো ছুইটি নটরাজের মূ্তি চোলফুগের 

প্রেষ্ঠ কীতি। “এই ভাগুব নৃত্যের মৃতিতে শিব অন্তগামী হুর্ধরূপ অগ্নি- 
মগ্ডলীতে পরিবৃত হয়ে ত্রিপুরাস্থুরের উপর নৃত্য করছেন--এক হাতে যন্তানি 
এবং আর এক হাতে ডমরু বাঞ্ধিয়ে মহাকালের বুকে আঘাত করছেন 
(হাভেল)। 

যনিরের পুরোছিতরা নটরাজ সম্বন্ধে যে শ্লোক আবৃত্তি করেন তার মর্ম 
এই : “হে নটরাজ, যারা জাগতিক জিনিসেই নিমগ্ন তুমি ভমরু বাজিয়ে 
তাদের আহ্বান করছ, অবনতদের তয় দূর করে তোমার স্বর্গীয় প্রেমে 
সান্তনা দিচ্ছ। তুমি তোমার হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছ যে তোমার উন্নত 
পাঁদপন্নেই যুক্তির আশ্রয়, তুমি যক্ঞাগ্রি হাতে নিয়ে বিশ্ব সংসারে নৃত্য করছ, 
তুমি আমাদের রক্ষা কর।' পিপারের মতে নটরাজে হৃজন, পালন ও 
সংহার ; কোরক, প্রশ্ফুটিত ও মান পুষ্গ ; কৈশোর, পরিণত বয়স ও বার্ধক্য-_ 
এই সমস্ত ঘটনাবলীর শাশ্বত আবর্তন অত্যাম্চ্য ও পরিপূর্ণ সমন্বয়ের সঙ্গে 
বিশ্ব ছন্দের নিত্যরূপে যূতি পরিগ্রহ করেছে। 

উত্তর ভারতের অনেক মশির মুসলযানদ্রে আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে। তবুও 
এখনো ঘা অবশিষ্ট আছে তা থেকে মনে হয় এই ধুগে উত্তর ভারতেও যথেষ্ট 
মন্দির তৈরি হয়েছিল । অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যস্ত নিমিত উড়িষ্যার 
ভুবনেশ্বর, পুৰী, কোণারক প্রভৃতি স্থানের মন্দির বেশ উচ্চাঙ্গের। কুমারস্বামীর 
মতে ভূবনেশ্বরের লিঙ্গবাজের মন্দির ( আম্ুযানিক ১০০০ খুষ্টা ) ভারতীয় 
মন্দিরের মধ্যে সর্বাধিক মহিমান্িত। পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির একাদশ 
শতাবীতে তৎকালীন উড়িয্যার রাজা অনস্তপর্ী গেড়গঙ্গদেব তৈরি করেন। 
পুরীর মন্দির গাত্রে অতি কুৎসিত তাঙ্বর্য আছে। শ্লীলতার মাত্রা! রক্ষা করে 
কোনো আধুনিক পুস্তকে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর নয়। এর যত বড় 
আধ্যাত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হোক না কেন, সধসাধারণের পক্ষে এ কখনো 
কল্যাণকর হতে পাবে না। অবশ্য শিল্পী কল্যাণ অকল্যাণের দিকে চেয়ে 
চৃষ্টি করেন নাঁ, মনের আনন্দে হৃষ্টি করে যান। তবুও মন্দির গাত্রে এব্ূপ 
হুট নিতান্তই বেন্থুরো এবং তা না থাকাই বাঞ্ছনীয় । 

কোণারকের বিখ্যাত হর্-দেউল ত্রয়োদশ শতাঁকীতে নিত এবং অতি 


১৪৮ প্রাচীন ভারতীয় সত্যতার ইতিহাস 
মনোরম কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই ২৩০ ফুট উচু মন্দিরের উপরি, 
ভাগের প্রায় ১০৮ ফুট খুব সম্ভবত পতুীজ জলদস্থ্যগণ কতৃক ধ্বংশ হয়, 
১২০০ শিল্পী ১৬ বৎসর ধরে কাজ করে এই মন্দির নিমীণ করে। এই 
মন্দির নিধাণে ৩৫ ফুট ৯ ইঞ্চি লা ৮ ইঞ্চি চওড়া এবং ১” ইঞ্ি উদ 
লোছার কড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। যাস্িক যুগের পরবে অন্ধপ কড়ি তৈরি 
লৌহ-শিল্পীদের অদ্ভুত নিপুণতার পরিচায়ক । ই রাশ এর নেক পরে 
এন্সপ জিনিস প্রস্তুত করতে পেরেছে। এই মন্দিঠের পাশে পতিত অবস্থায় 
১৩০০ মণ ওজনের একটি গজসিংহ হৃতি আছে। মন্দির যখন অটুট অবস্থায় 
ছিল তখন ১৭০ ফুট উঁচুতে মন্দিরের গাত্রে সেটি সননিবি ছিল। এই সমস্ত 
মন্দির উড়িস্তার তৎকালীন স্থপতিবিষ্তার উতৎকর্ষের প্রমাণ দেঁয়ু। 
 অধ্যভারতের চন্দেম্প রাজাদের সময়কার বুনোলধর্ডের অন্তর্গত খাজুরাছোর 
মন্দিরসমৃহও বেশ নুন্দর; তন্মধ্যে আম্মাণিক হাজার থুষ্টান্দে নিমিত 
কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির সর্বোত্তম | এই মন্দির তাঞোরের মঙ্দিরের সাঙ্গ 
তুলনার যোগ্য। 

অনেকে মনে করেন এই সমস্ত মন্দির নিমাণ একদিকে বর্বরস্ুলভ আড়ন্র, 
প্রিয়তা এবং অপরদিকে গভীর কুসংস্কার ও আধ্যাস্থিক অবনতির ফল। এরূপ 
মন্তব্য তৎকালীন লানাজিক জীবনের অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। মন্দির শুধু 
ধর্মশিক্ষাগৃহ নয়, পাধিব-শিক্ষা-গৃহর্ূপেও ব্যবন্ধাহ 51 এক-একটি মন্দির 
, এক-একটি বড় রকমের বিষ্ালয় ছিল। রাজা ভোজের ধারা নগরীর বিখ্যাত 
সংস্কত কলেজ ঠার সরম্ব ভী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শুধু তাই নয়, খাজুরাতো 
মন্দিরের যেখানে পবিত্র দেবগুহ তার প্রবেশ-পথে অনেক ওশস্ত কক্ষ আছে; 
সেই সমস্ত কক্ষ সভাগৃহ, রঙ্গম্ধ ও সঙ্গীতশালানূপে কাত হত। অতএব 
ধর্যাহুষ্ঠান, শিক্ষা ও নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের অপূর্ব সমাবেশ মন্দিরের ভিতর 
দিয়ে সেকালে সাধিত হয়েছিল। ধর্ষয যদি বাস্তব ভিত্তির উপর না৷ দাড়িয়ে 
শুধু নীতিবাদে পরিণত হয়, তবে তা জাতির গ্রাণম্পর্শ করতে পারে না। 
ভারতবর্ষে ধর্ম কখনো একটা বিধি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়নি, 
জীবনের প্রতিকার্ষের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী মিলন ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য । মন্দির 
এই বৈশিষ্্যকে দুঢ়তর রূপ দিয়েছে 

উপরে খাভুরাহোর মন্দিরের উল্লেখ করেছি। সেখানে জেনমন্িরও আছে। 





শিল্পকল। | ১৪৯ 
এক সময় দক্ষিণভারতে, বিশেষ করে মহ্ীশুরে জৈনদের খুব প্রভাব ছিল। 
ভদ্রবাহ মগধ থেকে দাক্ষিণাত্ে গিয়ে মহীশূরের তত্তরত শ্রবণ-বেল-গোলায় 
তার প্রধান কেন্ত্র করেছিলেন। তাই পাপ্যরাজোর অন্তর্গত কালুগামালাই 
নামক স্থানে অতি সুন্দর একটি পাথরের মদ্দির রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে 
আবু, পালিতান! ও গিরনারে অনেক বিখ্যাত জৈনযন্সির তৈরি হয়। 
পালিতানা ও গিরনারের মন্দিরসমূহ দ্বাদশ শতাব্দীর পরে নিগিত। আবুর 
মন্দির ভারতবর্ষের মঙ্গিরের মধো বিশেষগ্ূপে প্রসিদ্ধ। আবু পর্বতের দিল- 
ওয়ায়ার মন্দির সম্বন্ধে টড লিখেছেন--ভারতবর্ষের ম্দিরসমূহের মধ্যে এট 
অবিসম্াদিতরূপে দর্বাধিক মহান এবং তাজমহল ব্যতীত এমন কোনো অট্টালিকা 


নেই যাঁ এর লমকক্ষ হতে পারে।” 'আবুর চারটি মনদিরই ্বেতপাথরের... 


তৈরি, তন্মধ্যে প্রথম তীর্ঘরর খবতদেবের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরটি শর 
***,১০৩১ থুষ্টাবে বিমলঙা (গু্রাটির এক ধনী মহাজন) কতৃক যন্দিরের 
উৎসর্গ কার্ধ সম্পন্ন হয় (পুরাণচন্ত্র নাহার ও কৃষ্চন্্র ঘোষ)| আবুর 
মনির সন্ধে কুমারস্বামী কাজিশ্বের নি্লিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন “এই 
সব মন্নিরের ছাদের নিয়পৃষ্ট, স্তম্ভ, দরজার খোপ, কুলঙ্গী প্রভৃতি স্থানের 
পু পুঙ্থনু্ূপে খোদাই কারুকার্ধ এমন মনোরমভাবে সর্বত্র সুসজ্জিত রয়েছে 
যে তা বাস্তবিক অত্ছুত। তুর, পাতল! ও নির্মল পাথরের উপর শখের 
মতো কাজ অন্য কোথাও এরূপ দেখা যায় না। কতকগুলি পরিকল্পন! সত্যি 
গতি যেন স্বপ্রময় সৌনর্ের বাস্তবরূপ। সমস্ত কাজ এত কমনীয় যে মাধারণ- 
ভাবে বাঁটালী দিয়ে কাটলে সম্পূর্ণ সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে ঘেত। এরূপ কথিত 
আছে যে মাবেল ঘসে ঘসেই এর অধিকাংশ প্রস্থত হয়েছে, এবং শিরীদের 
অপশন মার্বেল ধূলির পরিমাণ অনুসারে অর্থ দেওয়া হত 1” 
বাঙলায় পালরাজাদের সময় শিল্পকলার বেশ চা হয়। রাখালদাঁস বন্য্যো- 
পাধ্যায়ের মতে ধর্ষপাল ও দেবপাল দেবের রাজত্বকালে গৌড়-মগধ-বঙ্গে 
শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। মগধ ও গৌড় প্রস্তর-শিল্পের জন 
সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ বহুবিধ ধাতু ও 
প্রস্তরনিমিত যুতি এই সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।” কুমারস্বামীর মতে 
পারিপাটোর দিক দিয়ে পালঘুগের শিল্নকলা খুব উচ্চাঙ্গের, পরিকল্পনা 
মনোহারী এমন কি শৌখীন। ভারতবর্ষ ভার অধিকাংশ শিল্পীর নাম হারিয়ে 


১৫০ প্রাচীন ভারতীয় সত্যতার ইতিছাস 

বলে আছে, কিন্তু ধীমান ও বীতপাল নামক পালধুগের ছুই্ন শেঠ শিল্পীর 
নাম সৌভাগ্যবশতঃ পাওয়া গিয়েছে। 

পালযুগের পূর্বেও বাঙলা শিল্পকলায় বেশ উন্নত ছিল। পাছাড়পুরে আবিষুত শিল্প 
তার নিদর্শন | পাহাড়পুর-শিল্প গুপ-শিল্পের বাঙলা সংস্করণ । ওখানকার তান্বর্য 
গপ্ত-তাস্বর্যকে পাল ও সেন যুগের ভাস্কর্ষের সঙ্গে সংযোজিত করেছে। 

প্রাচীন ভারতবর্ষ অনেক বিষয়েই এশিয়ার শিক্ষকের স্থান অধিকার করেছিল; 
শিল্পেও তার সেস্থান বজায় ছিল। মধ্য-এশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, 
সিংহল, আনাম, কান্োডিয়া, বলী ও যবহ্ীপ প্রভৃতি স্থানের শিল্পকলার উপর 
ভারতীয় শিল্পের প্রভাব অপরিযিত। "দূর প্রাচ্যের (চীন, কোরিয়া ও 
জাপান ) শিল্পকলায় ভারতীয় ভাব বৈশিষ্ট যথে্ট পরিষাণে বিস্তমান। 
(কুমারম্বামী )। কাফ্োডিয়ার আঙ্গকোর-ভাটের ও যবন্বীপের বড়তভুধরের 
বিখ্যাত মন্দির ভারতীয় শিল্পকলার প্রতাবের জলন্ত নিদর্শন। ফার্ড সনের 
মতে ভারত থেকে শিল্পীরা ষব্দীপে গিয়ে এই মঙ্গির নিমাণ করেছিলেন। 
এই পণ্ডিতের মতে--'অজস্তা নাসিক প্রভৃতি স্থানের গুহার তাত্বর্য ও কারু- 
কার্ষের খুটিনাটি পর্যন্ত প্রায় মর্বতোভাবে যবহ্বীপের কীতির সঙ্গে এতটা 
একই রকমের, যে, শি্নৈপুণ্যের সমতা নিঃসন্দিগ্ধ।? বড়ভ্ুধরের মন্দির 
জগতের আশ্র্যকর পদার্থের তালিকাতৃক্ত হওয়ার যোগ্য । মনিরের সযন্ত 
তাস্বর্ষ একটার পর একটা করে এক লাইনে সাঁভালে তিন মাইল লল্বা স্কান 
অধিকার করবে। এই মন্দির অষ্টম শতাকীর যধ্াতাগ থেকে নবম শতাকীর 
্্যভাগের ভিতর তৈরি। | 
ভারতীয় শ্লিকলার উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এটা গুষ্পষ্ট যে প্রাচীন- 
কাঁলে ভারতবর্ষ সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সভাতার অন্তান্ত শ:ঙগর মতো শিল্প 
কলায়ও উন্নতির অত্যুচ্চ শিগার আরোহণ করেছিল। এনপ কি স্মগাময়িক 
জগতে সর্বোচ্চ আসনে অধিষিত ছিল--একথ! নিঃসন্দেছে বলা যেতে পারে। 
কিন্ত আমাদের পরম দুর্ভাগ্য ভারতীয় শিল্পের যথাযথ আদর অনেকদিন দেশ 
থেকে একপ্রকার লোপ পেয়েছে। জার্মান পর্ডিত হার্যান গয়েট্স্‌ লিখেছেন, 
'অনিচ্ছাসত্বে অসম্পূর্ণ জ্ঞান বা অন্ঞতাবশতঃ ইংরেজরা প্রাচীন ভারতীয় 
শিল্পকলার সংস্কার নষ্ট করেছে। ভারতীয় রাজন্াবুন্দও ইউরোপীয় শিল্পের 
পৃষ্ঠপোষকতা দ্বার তারতীয় স্থপতি ও চিন্তশিল্পের ধবংসকরে নিজেদের পুরা 


শিল্পকলা ১৫১ 
ভাগ নিয়েছেন।? কিন্তু এই হস্ধকাঁরের ভিতরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীপবতিকা 
হস্তে প্রবেশ করে-_পুনরায় ভারতের দৃষ্টি প্রাটীন ভারতীয় শিল্পকলার 
গ্রতি আকষষ্ট করেছেন তাই তিনি ও তার উপযুক্ত শিষ্যরা আমাদের 
পরম শ্রদ্ধার পাত্র। | 








প্রাচীন ভারতবর্ষ অস্ক, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখা, কাব্য, নাটক, গল্প প্রভৃতি সাহিত্যের মকল বিভাগ ও 
দর্শনে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল। এমন কি সেকালে 
জগতে অন্ত কোনে! জাতি ভারতবর্ষের সমকক্ষ ছিল না। ধর্মজগতেও 
ভারতবর্ষের মতো! *শ্থাধীন চিন্তার এমন পরিপূর্ণ বিকাঁশ অন্য কোথাও 
পরিলক্ষিত হয়নি। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক রাজদুত যেগান্তেনিস থেকে 
আর্রস্ত করে একাদশ শতাবীতে আরবীয় পর্যটক আল ই্রিসী পর্যন্ত লকলেই 
ভারতীয় চরিত্রের অশেষ গ্রশংস] করেছেন। ভারতীয়দের স্ততা সতা- 
বাদিতা ও স্কায়পরায়ণতা সকল বিদেশীরই দৃষ্টি আকর্ষণ কণ্থছে। এটা কি 
দৈবঘটিত পরমাণু সংহতির মতো দুর্বোধ্য, না আকাশে ধূমকেতুর আবিাবের 
নতো নিতান্ত আকন্থিক, না কোনো ছুনিদি্ট কারণে সংঘটিত হয়েছে এ প্রশ্ন 
শ্বতাবৃতই মনে আসে। 

তারতের মন্রষ্টা খধিরা যে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন সেটাই পূর্বোজজ 
উন্নতির মুলে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমন সুচিন্তিত শিক্ষা প্রণালীও 
সেকালে জগতের অন্ত কোথাও ছিলনা । ছাত্র ছেলেবেলা থেকেই গুরু গৃহে 
বাস করে শিক্ষালাত করত। গুরুর সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক লাত করার ন্ুযোগ 


শিক্ষা নি নি (৮৫৩ রে 
পেয়ে গুরুর কাছ থেকে শুধু যে বিষ্তার্ঘনই হত তা নয়, গুরুর চরিত্রের 
গ্রভাবও ছাত্রের উপর পড়ত। গুরুও ছাঞ্্রের চরিজ্রের উৎকর্ষের দিকে বিশেষ . 
দৃষ্টি দিতেন। বালাশিক্ষার নীতিবাক্য পড়িয়ে ছাঞ্জের চরিত্রের উন্নতিসাধনের 
ব্যর্থ গ্রয়াস ভারতবর্ষ ,কোনোদিন করেনি। কিস্বা' যার থারাপ কিছু করবার 
ক্ষমতা পর্বস্ত নেই তাকে সচ্চরিক্রতার পুরস্কার দিয়ে ছাজরদের চরিত্রের উন্নতি 
সাধন করতে উদ্বুদ্ধ করার প্রহমনও অভিনয় করেনি | 
গুরু সরল ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন, তার দৈনন্দিন সংস্পর্শে 
এসে ছাত্রের অস্তাতসারে তার মানসিক চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠত। 
বাস প্রশ্বাস নেওয়ার মধ্যে যেষন মানুষের কোনো আয়াস নেই, কিন্বা এত 
বড় একট] কাজ--য' না করলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়--তা করার জন্য 
কোনো গর্ব বোধও নেই, তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই ছাত্ররা মহৎ হয়ে উঠত, 
অথচ তারা যে এত বড় হয়েছে তা বুঝতেই পারত না। তাই ভারতবর্ষ জোর 
করে : বলেছে 'বিগ্া বিনয় দান করে।” সেটা বিনয়ের অহঙ্কার নয়, 
সত্যিকারের বিনয়। গুরুর কাছে আসা মাত্র তর্তির ফি এত ও মাসে যাসে 
এত মাইনে দিতে হবে, একদিন দেরি হলে জরিমানা হবে এ-কথা ছাত্রকে 
শুনতে হত না। দরিদ্র বলে কোনো! ছাত্রের বিগ্যাভ্যাসের বিন্দুমাত্র অস্থৃবিধাও 
ছ্রিল না। ধনী দরিদ্র নিধিশেষে সকলকে গুরু ছাত্র পর্ধীয়ভৃক্ত করতেন। 
সমীজও গুরু ও ছাত্রদের যৌটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থ! করত । সে 
ব্যবস্থা এমন ভাবে হত তা কেউ অম্ভবই করতে পারত না। বরং এরূপ 
ব্যবস্থা করা, সমাজ পুণ্যকাধের মধ্যে গণ্য করত বলে তা পরম আনন্দ 
সহকারে নিশ্পর হত। 0. 
প্রাচীন ক'শীবিগ্বালয়ের জীর্ণ ভগ্রাবশেষ এখনও সমাজের মৃতকল্প অবস্থায় 
হাজার হাজার ছাত্রের পড়ান্তনার ব্যবস্থা করছে, কিচ্ছু তার জন্ত সরকারী 
তহবিল থেকে বাধিক লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। কুশাগ্র বুদ্ধিসম্প্ 
আচার্ধরা গ্রীষ্মকালে খালি গায়ে বা বড় জোর একখানা পাতল! চাদর আর 
শীতকালে একখানা বালাপোস গায় দিয়ে দৈনিক আট দশ ঘণ্টা ছাত্র 
পড়াচ্ছেন। ছাত্ররাও ছত্রে খেয়ে পরম আনন্দে পড়াশুনা করছে। 

'তৃণ শয্যা জীর্ণবাস, ভিক্ষার তুল, 
করিতে কি পারে মন তাহার আকুল! 
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কৰির এই উক্তি এখনো সেখানে বিশ্বানের কণ্ঠগত নীতিবাক্যে পরিণত 
হয়নি ) পৃথিবীতে হুর্ষের অস্তিত্বের মতো বাস্তব সত্য। 

ভারতবর্ষে শিক্ষা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ছিল না! একথা আগে বলেছি। শিক্ষা রাষ্ট্র 
নিয়ন্িত হলে জাতির ম্বাধীন চিন্তা বিকাশের পথ কদ্ধ হয় ভারতবর্ষ এ-কথা 
সম্যক উপলব্ধি করে করগ্রহণ দগুদান ও প্রজারক্ষার তার দিয়েছিল 
রাজশক্তির উপর, কিন্তু শিক্ষার ভার রেখেছিল নিঃম্বার্থসেবী সমাজের পম 
হিতাকাজ্রী আচাধদের উপর। যিনি যত বড় পণ্ডিতই হন না কেন 
রাষ্ট্রতরঙ্গের নৃতোর সঙ্গে সঙ্গে যদি তাকে দুলতে হয় তবে তার পাতিত্য 
সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করতে পারে না, বরং সে পাগ্ডিত্য সমাজকে 
পঙ্গু করবার যন্তরশ্বরূপ ব্যবত হয়। ভারতবর্ষ পাণ্ডিত্যের এত বড় অমর্ধাদা 
করে তার সভ্যতার আদর্শকে ধুলায় ধূসরিত করেনি । 

ভারতবর্ষ চিরকাল সৌন্দর্যের উপাসক-_তাই ভার উপান্ত দেবতা স্ত্যং 
শিবং স্ুন্দরমূ। এই সৌনার্যবোধই তার শিক্ষাপদ্ধতিকে শুত্র মহিমাবয় আসন 
থেকে কর্দমাক্ত রাজপথে টেনে আনতে দেয়নি। ব্যক্তিগত পাঙ্ডিত্য যত 
অগাধই হোক না কেন তা যদি রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয় তবে তা ছাত্রদের 
কাছে প্রাণের অন্তস্থল থেকে শ্ফুরিত স্বাভাবিক ভক্তির দাবী করতে পারে 
না। প্রাচীন ভারতের আচার্ধরা সমাজে শ্রেষ্গ আসন অধিকার করতেন, কিন্ত 
বিংশ শতাব্দীর অধ্যাপকরা অশেষ পাণডিত্যের অধিকারী হলেও রাষ্ট্রনীতি 
তাদের নিয়ামক বলে তারা সমাজে গৌণ আসন অধিকার করেন। প্রাচীন 
ভারতের আচার্ধর! রাজা ও সমাজ কতৃকি সমভাবে আছুত ও পৃজিত হতেন। 
সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবক যদি সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ না করে তবে সমাজের 
স্বচ্ছন্দ শোত প্রবাহ বদ্ধ হয়ে তাতে শেওলা গঞ্জায়। অবশেষে “কল চলাচলের 
পথই রুদ্ধ হয় এবং জাতির সত্যিকারের অকল্যাণ ঘটে। ভারতের খবিরা 
পূর্বাপর চিন্তা করে মে অকল্যাণের রাস্তা উন্মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেলনি। 
সমাঅ-জীবনের আসল ভিত্তি শিক্ষাকে সবভোতাবে স্বাধীন রেখেছিলেন । 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষ জুদয়ঙ্গম করেছিল। 
বৃছদারণ্যক উপনিষদের মতো প্রাচীন উপনিধদে পাই পিতা আরুনী ছেলে- 
বেলায় শ্বেতকেতুকে বিগ্যাত্যাসে অমনোযোগী দেখে তাদের বংশে বি্যার্জন 
না করে কেহ ব্রঙ্গবন্ধু হয়নি একথা বলে বিষ্কাশিক্ষায় উদ্বন্ধ করছেন। শুধু 


শিক্ষা). 2 
তাই নয় শিক্ষা যে কত ব্যাপক ছিল তার আভাসও ওঁ উপনিষদের নারদ- 
সনৎকুমার সংবাদ থেকে পাই। একদিন নারদ সনতকুমারের কাছে গিয়ে 
বললেন, ছে ভগবন্, আপনাদের মতো জ্ঞানীজনের নিকট শুনেছি আত্মবিদ 
লোক শোক উত্তীণ হয়। আমি শোক অন্তব করছি, আমাকে শোকের 
পরপারে নিয়ে যান । তখন সনৎকুমার বললেন, তুমি যা জান, আগে তা 
আমাকে বল, পরে তোমাকে অজানা বিষয়ের উপদেশ দেব ।” প্রত্যুত্তরে 
নারদ বললেন, “আমি খগেদ,যন্তর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, পঞ্চমবেদ__ 
ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, পিতিলোক সম্প্িত বিদ্বা, রাশি (গণিতবিগ্তা ), 
দৈবতবিস্তা, নিধিবিষ্তা ( খনিজ্রশান্ত্র), বাকোবাকা ( তর্কশান্ত্), নীতিবিষ্ঠা, 
দেববিষ্া (নিরুক্ত ), ব্রন্ধবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, 
দেবদ্নবিদ্যা (নৃত্য, গীত ও শিল্প বিজ্ঞান প্রন্থৃতি) এই সমস্ত বিদ্যা অবগত 
আছি।” 
মুণ্ডকোপনিষদে অপরা বিদ্যার মধ্যে ধ্েদ, যছুবেদ। সামবেদ, অথর্ববেদ, 
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষের উল্লেখ আছে। ভাসের প্রতিষ! 
নাটকের পঞ্চম অঙ্কে রাবণ বলছেন, “আমি অঙ্ক ও উপাঙ্গ সযেত 
বেদ, মানবধমশান্্র, যহেশ্বর কৃত যোগশান্ত্র, বৃহস্পতির অর্থশান্ত্র, মেধাতিথির 
স্াারশান্্র ও প্রচেতসের শ্রান্ধকল্প পড়েছি ।' শিক্ষা যে শুধু ব্যাপক ছিল 
তাঁ নয়, খুব উচ্চাঙ্গেরও ছিল। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অধ্যায়ে তার 
অনেকট! আভাস দিয়েছি। কিয়ের মতে থৃষ্ট পৃব পঞ্চম শতাকীতে ভারতবর্ষে 
শিক্ষা » উচ্চারণ প্রণালী ভাযার যূল জিনিসের এমন পুজামুপুঙ্খ বিশ্লেষণ 
ছিল যে ত! থেকে আধুনিক যুগেও অনেক শিখবার আছে। 'মীতার স্তায় 
হুখদায়িনী কি ?- ছবিদ্যাআচাধ শঙ্করের এই অযৃতময়ী বাক্য প্রাচীন 
ভারতের চিন্তাধারার যূর্তূপ। 
ন্ূপপ্ডিত আচার্ষের কাছে ছাত্ররা আপনি এসে জুটে যেত। এমনি করে 
শিক্ষাকেন্ত্র গড়ে উঠত । কোনো এক জায়গায় বিভিন্ন বিভাগের আচার্য 
সমবেত হলে সেখানে আপনিই একটি বিশ্ববিদ্যালয় হৃষ্টি হত। জনসাধারণের, 
ও রাজবদান্ততা। প্রয়োনবোধে এই সব বিশ্ববিগ্তালয়ের পুষ্টিসাধন করত। 
কিন্ত এদের কেউই অর্থ দিয়ে আচার্ধদের নিয়ন্ত্রিত করার কথা মনেও 
স্বান দিতেন না। শিক্ষা-ব্যাপারে আচার্যরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ 
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করতেন। এমনি করে ভারতবর্ষে বছু বিশ্ববিদ্ব'লয় গড়ে উঠেছিল তন্মধ্যে 
তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, নালান্দা, কাশী, ধলভী, অমরাবতী, অন্বস্তা, মারা, 
বিক্রমশীলা প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে! প্রতোকটি বড় বৌদ্ধ ও 
জৈনবিছার 'এক একটি বিশ্ববিষ্ভালয় ছিল। 
এই সমস্ত বিশ্ববিষ্ভালয়ের মধ্যে তক্ষশিলা ও উঃটায়নী প্রাগৃবৌদ্কমুগের | 
তক্ষশিলা চিকিৎসাশাসন্ত্ব শিক্ষার ভন্ত বিখ্যাত 2 এবং উজ্জয়িনী প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছিল জ্যোতিবশান্ত্র শিক্ষা দানে । তক এও; বিশ্ববিগ্ভালয়ের [বিশ্বৃত 
বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু চিকিৎসা-শান্ত্র শিক্ষার দন্ত সিদ্ধি লাভ 
করলেও অস্যান্থ বিষয়েও উচ্চাঙ্গের শিক্ষার বাবস্থা সেখাদে ছিল | 
চিকিৎসক জীবক যেমন তক্ষশিলার কৃতি ছার, বিখ্যাত বৈহ্াকরদিক 
পাঁশিনি ও অর্থশান্র-প্রণেতা কৌটিল্যও তেমনি & বিশ্ববিস্থালয়েরই হুযোগ্য 
ছাঁত্র। পাণিনি থৃষ্ট পূর্য সপ্তম শতাকীর, ভীবক মগধের রাছা বিছ্িসারের 
চিকিৎসক ছিলেন অতএব থুষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাঁকীর এবং কৌঁটিল্য খৃষ্ট পূর্ব 
চতুর্থ শতাবীর লোক । জীবকের পড়া শেম হবার পর কাকে পরীক্ষা 
করার জন্য যে ব্যবস্থা অবলদ্িত হয়েছিল তা থেকে মনে হয় তক্ষশিলায় 
চিকিৎসাশাস্ব-শিক্ষার অঙ্গম্বদূপ উদ্চিপ-বিদ্া বিশ্মষভাবেই চর্চা হত | সাত 
বৎসর চিকিৎসাশাস্ত্ শিক্ষার পর ভীবকের শিক্ষক বললেন, এই কোদালী 
নাও, এবং তক্ষশিলার চারধারে এক যোজন কর শরনুমন্ধান কর। যদি 
এমন কোনো চারাগাছ দেখা যার ওষুধ হিসাবে কোনো গুণ নেই, তবে 
শেটি তুলে নিয়ে এস ॥ ভীবক শহরের চারদিক ঘুরে এমন একটি গাছও 
দেখতে না পেয়ে গুরুর কাছে এসে সেই কথা নিবেদন করলেন। গুরু জ্ীবকের 
জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হয়েছে বুঝে সস্থষ্টচিত্তে তাকে বাড়ি যাওয়ার “গতি দিলেন | 
কোৌটিল্যের অর্থশান্রে রাজার ছেলেদের শিক্ষাপদ্ধতির বর্ণনা আছে | তা থেকে 
বুঝতে পারা যায়, তাদের শিক্ষা খুবই ব্যাপক দ্বিল। 'বুদ্ত চৌলকর্মা লিপিং 
স্য়ানং চোপমুগ্লীত। বুন্তোপনয়ন স্য়ীমাঙাক্ষিকীং চ শিষ্টেভাঃ, বাতা 
মধ্যক্ষোতাঃ, দগুনীতিং বক্তৃপ্রয়োক্তৃভ্যঃ1-ঢুড়াকর্ম শেব হলে লিপি ও 
অন্কশান্্ শিক্ষা করবে (চুড়াকর্ম পেকালে পীচ বতসর বয়মে সম্পর হত ), 
উপনয়নের পর শিষ্টদের অর্থাৎ সর্ববাদীসম্মত সুপ্ডিত আচার্ধদের কাছে তিন 
বেদ (খক্‌, সা ও যু) আন্বীক্ষিকী (সাম্য, যৌগ ও লোকায়তদর্শন__ 










শিক্ষা এ | ১৫৭ 
লোকায়তদর্শন, চার্বকদর্শনও হতে পারে, বৌদ্ধদশনও হতে পারে ), সরকারী 
অধাক্ষদের কাছ থেকে বাতা (কৃষি, পণুতপালন ও বাণিজ্ঞা বিদ্যা) এবং বক্তা 
ও প্রয়োক্তা অর্থাৎ যাদের পুস্তকগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান আছে এমন লোকের 
কাছ থেকে দণডনীতি ৰা রাঁজধর্ম শিক্ষা করবে। পাঁচ বৎসর বয়সে চূড়াকর্মের 
পর বি্যাত্যাম আরম্ত হত । বর্তমানে আমাদের দেশে এ বয়সে ছেলের হাতে- 
খড়ি দেওয়ার প্রথা আছে। লিপিশিক্ষা ও অস্কশান্ত্রের জ্তানলাভ এই ছিল 
ছাত্রের প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় | সাত বৎসর বয়সে উপনয়ন হলে ছাত্র ঘথাক্রমে 
তিন বেদ, সাধ্য, যোগ ও লোকাম্তদর্শন, কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য-বিদ্যা, 


দগনীতি বা রাজধর্ম শিক্ষা করত। এইখানেই শেষ নয়। সর্ধদা বিদ্যাবৃদ্ধদের 


সঙ্গ করার ব্যবস্থা রয়েছে__যাতে ছাত্ররা বিনয়ী হয়ে উঠতে পারে। এই সব 
শিক্ষার পর দিবসের পূর্বভাগে হস্তী, অশ্ব, রথ ও প্রছরণ বিদ্যা অর্থাৎ যুদ্ধবিস্তা 
শিক্ষালাঙের ব্যবস্থা, আর দিবসের পশ্চিমভাগে ইতিহাস শ্রবণের ব্যবস্থা । 
ইতিহাস বলতে পুরাণ, ইতির- আখ্যায়িকা উদাহরণ ( নীতিশিক্ষামূলক 
উদাহরণন্বরনপ গ্রহণযোগ্য গ:. ), ধর্মশান্ত্র ও অর্থশান্্র বোঝায়। দিবারাজ্রির 
অবশিষ্ট সময়ে তারা নৃতন *'ঠগ্রহণ ও পুরানো পাঠের সঙ্গে পরিচয় করত 
এবং যা সম্যকরীপে বোধগম্য হয়নি তা বার বার শ্রবণ করত। 

ৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে ইউয়ান চোঁয়াং ও ইত- 
সিং এর বিবরণ থেকে কতকট! 1 জানতে পারি। ইউয়ান চোয়াং-এর মতে সে- 
সময়ে সুনিয়ন্ত্িত জনশিক্ষার প্রথা ব্মান ছিল। লিপিশিক্ষ ও সিম্ধান বা 
সিদ্ধি: অস্ত (ইতসিং বণিত সিদ্ধিরস্ত আর এই পুস্তক এক হওয়া সম্ভবপর ) 
নামক দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিত একখানা প্রাথমিক পুস্তক পাঠ থেকে ছেলেদের 
বিষ্ভারস্ত হত। সাত বৎসর বয়সে ব্যাকর থেকে আরম্ভ করে পাচটি বিদ্যার 
জ্ঞানলাতে ছাত্রের! নিয়োঞ্জিত হত। এই পাচটি বিদ্যা যথাক্রমে : (১) শব- 
বিস্বা বা ব্যাকরণ, (২) শিল্পস্থানবিগ্যা-_-শিলপ ও কলাবিজ্ঞান, (৩) চিকিৎসা- 
বিদ্যা, (৪) ছেতুবিগ্ঠা স্তায়শান্ত্, (৫) অধ্যাত্ববিষ্ঠা ৷ এই সমস্ত বিদ্তা আয়ত্ত 
করতে ছাত্রের বয়স প্রায় তিরিশ হত। এই সমস্ত জ্ঞান সমস্ত সম্প্রদায়ের 
লোকেরই শিক্ষার অঙ্গস্থরূপ ছিল। তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সমন্ধে 
স্কাতেল লিখেছেন-অস্ততঃ আদর্শ হিসাবে সপ্তম শতাবীর ভারতীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থাপকর] বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে সাধারণ শিক্ষার 


১৫৮ প্রাচীন ভারতী মকর জিন 
অনেক শ্রেষ্ঠ প্রশানী উ্তাবন করেছিলেন বলেই যনে হয়।, 'ইউয়া চোয়ং 
ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধশিক্ষকদের নিরবন্ধাতিশয়তা ও অধ্যবসায়ের ছুয়সী প্রশংসা 
করেছেন। তারা প্রথম দৈনিক পাঠের সাধারণ ব্যাথা! দিয়ে শুরু করতেন, 
পরে খুব সাবধানতা সহকারে সমস্ত বিষয়টি পুজা ুপুত্ঘরূপে বিশ্লেষণ করতেন। 
তারা ছাত্রদের নিজ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অন্থপ্রাণিত করতেন এবং 
খুব বুদ্ধিমত্তা সহকারে তাদের ক্রমে ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। সারা 
নিশ্টেষ্টকেও শিক্ষাদানের গুণে ত্বশীল করে তুলতেন এবং সুলবুদ্ধিকেও 
চতুরে পরিণত করতেন। এমন কি অলপ ফাকিবাজ ছেলেদের জন্ত$ তীরা 
যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করতেন, একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে তাদের দক্তবা 
বারবার বলতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ছাত্ররা সম্পূর্ণদ্পে উপবুক্ত হয়ে €ঠে। 
ত্রিশ বৎসর বয়লের আগে সাধারণতঃ ছাত্রদের বিষ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হত না। 
বিগ্বাশিক্ষা সমাপ্ত করে ছাত্ররা কর্ষকেত্রে প্রবেশ করত এনং কর্মজীবনে 
তাদের প্রথম কালই ছিল যথাসাধ্য গুরুর ধণ শোধ দেওয়া । ব্রাঙ্গণ ও বৌদ্ধ- 
শিক্ষকরা কর্তব্যনিষ্ঠা বিষয়ে পরস্পর পরম্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিত' 
করতেন” (হ্বাভেল )| ইউয়ান চোয়াং-এর মতে শিক্ষা ধবী্স্ামী বা 
বাঙ্গণের একচেটিয়া অধিকার ছিল না। যে-কোনো! লোক--সে সাধুই হোক 
বা গৃহীই হোক শিক্ষালাভ করতে পারত | 
ইতসিং-এর মতে ছেলেরা ছয় বৎসর বয়সে সিদ্ধিবন্থ মামক একখানা তিনশত 
* শ্লোক স্মন্িত পুস্তক পাঠ আর্ত করে, এবং পাঠ সমাপ্ত করতে ছয় মাস 
লাগে। জাপানী পণ্ডিত টাকাকুনুর মতে এই পুণ্তকের গ্রারচ্ডে “সিদধিরস্ত' 
বা সিদ্ধিলাত হোক এই বাক্য আছে, তা থেকে পরে এই পুস্তকের নামই 
সিদ্ধিরস্ত হওয়া সম্ভবপর । তারপরে আট বৎসর বয়; ছেলেরা পাণিনির 
ব্যাকরণ পড়তে আ'রগ্জ করত । বৃত্তি গ্রাতি সমেত সমস্ত ব্যাকরণ পাঠ শেষ 
করতে ভাদেকর বারো বঙসর লাগত। ব্যাকরণ পাঠ শেষ ছলে হেতুবিগ্তা ও 
অভিধর্মকোষ পাঠ করতে হত। সর্বশেষে নালান্দা বা বলতীতে দু-তিন বছর 
থেকে বিদ্যা-শিক্ষা সমাপ্ত হত | 
আগে যে সমস্ত বিশ্ববিগ্ঠালয় গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে তক্ষশিলাই প্রাচীনতম 
তক্ষশিলায় দেশবিদেশ থেকে ছাত্ররা শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে আসত। নিতান্ত 
ছুঃখের বিষয় তক্ষশিলার কোনো বিশ্ৃত বিবরণ এখনও পাওয়! যায়নি। 








তক্ষশিলার পরেই নালন্দা বিশ্ববিদ্তালয় ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে 
অশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। নালান্দার গৌরবময় যুগে কাশী বিশ্ববিদ্তালয় 
তার প্রতিতবন্দী ছিল। নালান্দা বৌদ্ধদের ও কামী ছিল নৈর্টিক হিন্দুদের শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান। আচার্য শঙ্কর কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কিন্ত ছর্ভাগ্যের 
বিষয়, নালান্দা সম্বন্ধে ইউয়ান চোয়াং যেরকম বিশ্ৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে 
গিয়েছেন, কাশী সম্বন্ধে তা করেননি। ইউয়ান চোয়াং ছাত্র হিসাবে নালান্দায 
কয়েক বতপর ছিলেন। তিনি স্ুপর্ডিত, কাজেই তার প্রদত্ত বিবরণ একজন অভিজ্ঞ 
পণ্ডিতের বিবরণ হিসাবে খুবই বৃল্যবান এবং ত্রমশূন্ত হওয়াই শ্বাভাবিক। 
নালান্দা পাটনা জেলার বিহার মহকুমার বড়গাও নামক গ্রামে অবস্থিত 
ছিল। এ স্থানটি প্রথমে একজন ধশী-জযিদারের আমবাগান ছিল, বাগানে 
একখানা বাগানবাড়িও ছিল। বুদ্ধের পাচশত বণিকশিষ্য বহু অর্থব্যয়ে 
বাগানটি ক্রয় করে বুদ্ধকে দান করে। বুদ্ধ নিজে তিন যাস সেখানে থেকে 
বণিকশিষ্যদের কাছে ধর্মঘত প্রচার করেন। ক্রমে সেখানে একটি বৌদ্ধ- 
বিহার তৈরি হয়ে ওঠে। পরে পাচজন রাজার প্রদত্ত সম্পত্তি ও নিগ্সিত 
ঘরবাড়ি & বিহারকে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সম্পদশালী বিহারে 
পরিণত করে| ইউয়ান চোযাং-এর সময় পর্যন্ত পাচজন রাজ নালান্দার শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন করেল, পরে পালবংশীয় রাজারাও যথেষ্ট সাহায্য করেন। এ পাঁচজন 
রাজার মধ্যে গুপ্ুসম্্রাট নরসিংহ বালাদিত্যের নাম উল্লেখযোগ্য ॥ ইউয়ান 
চোয়াং খুব উচ্ছুদিত ভাষায় নাঁলান্নার উচু বুরুজমনূছের বর্ণনা করেছেন--যেন 
প্রভাতের কুগ্মাটিকা ভেদ করে দাড়িয়ে আছে। এ সমস্ত বুরজের জানলা থেকে 
যে-কেউ অস্তগামী হৃষের অপূর শোত! দেখতে পাবে। এবং সেখানে বসে নিম 
চক্জালোকের মাধুরিমা হন্বন্ধে নীরবে প্রশা গচিতে ধ্যান করতে পারে। বাগানের 
ঘন আত্রকুঞ্জের আনন্দদায়ক সুশীতল ছায়া, উজ্জবলবরণ পুষ্পে শোভিত কনক- 
বৃক্ষ, নীলপন্ে ্বশোতিত মাপের মতো বক্রাকৃতি স্বচ্ছ সরোবর হ্ানটিকে অতি 
মনোরম করে তুলেছিল--এমনটি তিনি যেন আর কোথাও দেখেননি । 
দশহাজার ছাত্র নালান্দায় থেকে পড়াশুনা করত। একশো বক্তৃতা গৃহ থেকে 
'আচার্ধরা বিভির বিষয়ে ছাত্রদের উপদেশ দিতেন। পর পর রাজাদের 
ও জনসাধারণের ব্দান্ততায় আচার ও ছাত্রদের সমপ্ত পাধিব অতাব 
পূরণ হয়ে যেত) প্রায় একশো গ্রামের খাজনা এইজন্য নির্দিষ্ট ছিল। 
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ছাত্রদের খাওয়া, পোশাক, বিছানা ও ওষুধের কোনো অভাবই ছিল না। 
ছাত্রদের কোনে! বেতনও দিতে হত না। ছাত্ররা তোর থেকে রাত্রি পর্যস্ত 
সকল বিষয়ের আলোচনা করত--নানা গভীর বিষয়ের আলোচনার জন্ 
সমণ্ত দিনট! যেন যথেষ্ট ছিল না। তারা একে অন্যকে, উচ্চশ্রেণীর ছাত্র মিম- 
শ্রেণীর ছাত্রকে সাহায্য করে শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা করত। নালান্দার আচার্ধরা এমন সুন্গরভাবে শৃঙ্খলা রাখতে লমর্থ 
হয়েছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাতশত বৎসরের মধ্যে একটি নিয়মের 
ব্যতিক্রমও কোনো ছাত্র করেনি। নালান্দায় শিক্ষাপ্রাপ্থ ব্যক্তিরা সমস্ত 
ভারতবর্ষে তাদের চরিত্র ও জ্ঞানের উতৎকর্ষের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন, 
শুধু তাই নয় ভারতবর্ষের বাইরেও ঠাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। নালান্নার 
খ্যাতি ও নালান্দার পড়াশুনা করেছে একথা বললে দেশে সম্মান বাড়বে এই 
ছুই কারণে বিদেশ থেকে বছ ছাত্র নালান্দায় আসত্ত। কিন্তু নালাম্দার শিক্ষা 
এত উচ্চন্তরের ছিল যে সেখানে অনেকে প্রবেশাধিকারই পেত না । ভি 
হতে হলে প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ বিষ্ভাবন্তার পরীক্ষা দিতে হত। পরীক্ষায় 
উপধুক্ত বিবেচিত হলে প্রবেশাধিকার লাভ করত । 

নালান্দা যদিও মহাযান বৌদ্ধদের প্রধান শিক্ষাকেন্ত্র ছিল তবুও সেখানে 
মানবতা প্রাধান্য লা করেনি হীনযান সম্প্রদায়ের অক্টাদশ শাখার তিক্ষুরাও 
সেখানে ছিলেন । বেদ, অঙ্ক, চিকিৎসাশান্ত্রও শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তুতুক্তি ছিল। 
বিস্তশিক্ষা বিষয়ে কোনো প্রকারের সংকীর্ণতা ছিল না। ইউয়ান চোয়াং-এর 
অবস্থিতি কালে শীলভদ্র নালান্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইউয়ান চোয়াং তার 
শিত্যত্ব গ্রহণ করেন। শীলভদ্র বাঙালী ছিলেন। বাঙালী জাতির পক্ষে এটা 
খুবই গৌরবের কথা যে নালান্লার মতো বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যক্ষ এক সময়ে 
ছিলেন একজন বাঙালী । শলভদ্রের পূর্বে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্ধী নামক স্থানের 
স্ুপপ্ডিত ধর্মপাল নালান্দার অধ্যক্ষ ছিলেন ( ধর্মপালের গুরু ছিলেন বিখ্যাত 
নৈয়ারিক দিও লাগ এবং দিউলাগের গুরু ছিলেন আচার্য বন্ুবন্ধু। ) দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত নালান্দা প্রপিদ্ধ শিক্ষাকেন্্র হিসাবে উপ্নত মস্তকে 
দণ্ডারমান ছিল। মুসলমান আক্রমগকারি কড়ৃকি নালান্া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 
ভারভীয় ্রমববিতাগের পঙ্ডিতরা মাটি খুঁড়ে বড়গাও নাষক স্থান থেকে 
অনেক পুরাতন মঠ ও ছাত্রাবাস আবিষ্কার করেছেন। 


শিক্ষ। ১৬১ 
নালান্দার মতো বিশ্ববিদ্ভালয় একদিক দিয়ে বিংশ শতাব্বীতেও ভারতবর্ষে 
নেই। দশহাজার ছাত্রকে বেতন দিতে হত না, খাওয়া, কাপড়, বিছানা ও 
ওঁধধ এই চার অত্যাবস্তক পাখিব অভাব পূরণের ঘন্যও তাদের এক পয়সাও 
খরচ করতে হত না। অর্থাৎ গুরুদের সঙ্গে একজায়গায় থেকে দশ হাজার 
ছাত্র নিজেদের এক পয়লা খরচ না করে শ্রেষ্ট বিস্তালাত করতে পারত। 
তারতবর্ষ বঙমানে এরকম ব্যবস্থার কথা ভাবতেই পারে না । নালান্ন! তখন 
এশিয়ার এক শ্রেষ্ট শ্রিক্ষাকেন্ত্র ছিল। আজকাল যেমন লোক শিক্ষালাত সম্পূর্ণ 
করবার অন্য ইউরোপে যায়, সে সময় তেমনি সেই উদ্দোস্তে এশিয়ার বিভিন্র 
দেশ থেকে ছাত্ররা নালান্ায় আসত | 
ইউয়ান চোয়াং-এর বর্ণনা থেকে মনে হয় কাশী বিশ্ববিদ্ভালয়ও বেশ প্রভাব 
সম্পর ছিল। বর্তমান কাশীর অবস্থা দেখে এটা অন্থমান কর! মোটেই 
অযৌক্তিক নয় যে কাশীতেও তখন হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষা লাত করত। 
গুজরাটের অন্তর্গত বলভীও তখন শিক্ষার এক বড কেন্দ্র ছিল একথাও ইউয়ান 
চোয়াং উল্লেখ করেছেন। তিনি একথাও স্পষ্টতাবে লিখেছেন--ভীরতবর্ষে 
ভাজার হাজার শিক্ষা গ্রৃতি্গান ছিল কিন্তু কোনোটিই তুলনায় নালান্দার 
সমকক্ষ ছিল না 1? এই সমস্থ হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহু ছাত্র শিক্ষা 
পেত একপা বলাই বাহুল্য । প্রত্যেকটি বৌদ্ধবিহার বা জৈনমঠে এক একটি 
শিক্ষাকেনু ছিল। এতগ্বাভী ত হিন্দু [ন৫ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল! তিন্দেপ্ট শ্মিথের 
মতে অশোকের সময়ই খুব সন্তবত: অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের ছার বর্তমানের 
চেয়ে বেশি ছিল। কিছু থৃষ্টায় সপ্ুব শতাবীতে যে বেশি ছিল এ একরকম 
নিশ্চিতই যনে হয়। অর্থাৎ থুঠীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভীরতবর্ষের শিক্ষাপদ্ধতি 
বেশ উন্নত ছিল, নালন্দার মতো! বিশ্ববিগ্ত'খায় ছিল, যেখানে সমস্ত এশিয়া 
থেকে বিস্তাশিক্গা সম্পূর্ণ করতে ছাত্ররা আসত এবং শিক্ষিতের হারও 
বর্তমানের চেয়ে বেশি ছিল। মোগল রাজত্বের সময় পঞ্চদশ শতার্বীতেও 
প্রতোক হিন্ুগ্রামেই একটি বিদ্ভালয় ছিল। ষন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি বা; 
গ্রামের উৎপন্ন ফসলের নিদিষ্ট অংশ থেকে শ্রিক্ষক প্রতিপালিত ছতেন। 
হিন্দুধুগে যে এ বাধস্থা ছিল তা সহজেই অন্মেয়। 
দক্ষিণ ভারতে পাও্য রাজাদের তৃষ্ঠপোষকতায় মাছুরাও বেশ একটি ভঞ$টলো 
শিক্ষাকেন্ত্র হয়ে উঠেছিল । সম[লোচক ও কবিরা মিলিত হয়ে একটি “সঙ্গম” 

১১৩৪) 
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স্থাপন করেন । কোনো কবিতা বা নাটকের গুণাগুণ এই লম নির্ধারণ করত। 
উনপঞ্চাশ জন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা৷ লাভ করা থেকে মনে হয় সঙ্গম দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হয়েছিল । খু্ীয় প্রথম শতাব্দীতে ই এই সঙ্গমের অস্তিত্ব ছিল। 

নালান্দার মতো! বিখ্যাত না হলেও অষ্টম শতাবীর শেষ ভাগে রাঙ্তা ধর্মপাল 
কতৃক স্থাপিত বিক্রমশীলা বিশ্ববিষ্ঠালয়ও মহাযান বৌদ্ধদের এক বড় শিক্ষা- 
কেন্দ্র ছিল। খুব সম্ভবতঃ ভাগলপুর জিলার পাথরঘাটা নামক স্থানে এই শিক্ষা- 
কেন্ত্র অবস্থিত ছিল। এই বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরিচালনার জন্য ধর্মপাল গ্রচুর 
অর্থনীন করেন। বিক্রমশ্রীলায় ১০৭টি মনির ও ছয়টি কলেজ ছিল। পাঠ্যক্রম 
অনেকটা নালান্দার মতোই ছিল। বিখ্যাত অতীশ দীপক্কর এই বিশ্ববিদ্থালয়ে 
অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন । তিষ্বতে বৌন্ধধর্য জনপ্রিয় করার 
গৌরব অতীশ দীপন্করের | তিনি ১৩৫৩ থুষ্টান্দে তিব্বতে মারা যান । আজও 
অতীশ দীপক্করের নাম তিব্বতবাসী শ্রদ্ধার সাক্গ গ্রহণ করেন। তিনি একজন 
বাঙালী ছিলেন। তিব্বত থেকে অনেক ছাত্র বিক্রমশীলায় আস্ত । কৃতী 
ছাত্ররা অনেক পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অন্থবাদ করেছেন। 

এই সমস্ত বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে শিক্ষা! সমাপ্ত করে নুধীরা করমক্ষেত্রে প্রবেশ 
করতেন। কেউ কেউ আজীবন দারিদ্রা ব্রত গ্রহণ করে নির্চনে 
বিদ্তাচর্চায় নিজয়ুদর নিয়োজিত করতেন। তারা জগতের নিন্দা ক! গ্রাশংসা 
উভয়কেই লমতাবে দেখতেন । সঙ্গতিপন্ন ঘরের অনেক ছেলেও ভিক্ষান্ 
“্যাত্র সম্বল করে ভ্ঞানলাভের অন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। যদি 
শুনতেন কোনো! ছ্বায়গায় একজন বিশেষ জ্রানী লোক আছেন তবে দেড়শ 
মাইল হেঁটে তার কাছে জ্ঞানলাভের জন্য যাওয়া তীর) মোটেই কটকর 
বিবেচনা করতেন না। খুব কম দেশেই, কম যুগেই এরূপ লোকের গর্ব 
করতে পারে। 

তারপরে জনসাধারণের শিক্ষার গন্য 'কুমীলব' ভারতবর্ষের এক অপূর্ব 
শৃষ্টি। সারাদিনের পরিশ্রমের পর জনসাধারণ ফন্ধাবেলায় কথকের যুখ 
থেকে রামচন্তের পিঠুভজি, সীতার আদশ-পাতিব্রত্য, সাবিভ্্রী-সত্যবান, ও 
নল-দমযুস্তীর অপূর্ব কথা! শ্রবপ করত | শিবির রাজার শ্ত্মদান, গণ-প্রচলাদের 
উফান্তিক ভক্তি, পিফু, বাছু ও অন্যান্য পুরাণের ভজিয়লে তরপুর আখ্যানিকা 


সমুহ তাদের সবল প্াণলে জদ্বাতিগাধে উ্লত ৪ শাল কাত তুত। 


শিক্ষা ১৬৩ 


যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ, মহাতারত ও পুরাণপাঠ জনসাধারণের শিক্ষার 
একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। অতএব যারা বিদ্যালয়ে পড়ে ভ্ঞানলাভ করার 
সুযোগ পেত না তারাও ভারতেবু উন্নত সত্যতার দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত 
হতে পারত। তাই হাভেল এমন কি বিংশ শতাব্দীর "ভারতের নিরক্ষর 
জনসাধারণ ও বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক অসভ্যদিগকে সভ্যতা 
শিক্ষা দিতে পারে এন্ধপ উক্তি করেছেন। হাভেলের এ উক্তি আমার 
কাছে মোটেই অতিরক্রিত মনে হয় না। কলেজে ছাত্রাবস্থার এক নাপিত 
যে 'আামাকে প্রায়ই ক্ষৌরী করত, ক্ষৌর কর্ষের সময় মাঝে মাঝে আমার 
সঙ্গে পুরুম ও প্রকৃতি এবং শান্ত, দাস্ত, সখ্য ও বাৎসল্য ভাব সম্বন্ধে আলাপ 
আলোচনা আন্ত করত: ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সে যতটা হদয়ঙ্গম 
করেছিল আমার ভখন ততটা বোধ ছিল না একথা আমি নিঃসন্কোচে 
বলতে পারি । অথচ সে অতিকষ্টে নিজের নাম লিখতে পারত। কিন্ধ 
দুর্ঠাগ্যের ব্ষিয় গত জ্িশবৎসরের মধ্যে যাত্রা, কথকতা, পাঠ ইত্যাদি দেশে 
অনেক কমে গিয়েছে । অথচ তার ব্দলে উন্নততর বা অন্য কোনো প্রকারের 
জনশিক্ষা প্রণালী প্রবতিত হয়মি। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী দেশের জন- 
সাধারণের লঙ্গে কোনো যোগস্থত্র স্কাপন করতে পারেনি। তাই তথাকথিত 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে প্রাণের যোগাযোগ নেই-যে যোগ প্রাচীন 
ভারতবর্ষে দৈনন্দিন জীবনের ভিতর দিয়ে স্নিবিড় সত্য হয়ে উঠেছিল 

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে একটা সাধারণ অভিযোগ এই যে তাতে 
শৃত্রের অধিকার ছিল না। বৌদ্ধ ও জৈন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নয়, নৈটিক হিন্দ 
প্রতিষ্টানসমূহের উপরই এই অভিযোগ । বৈদিকষুগে জন্মগত জাঁতিভেদ 
ছিল না, দাসীপুত্র কবষও একজন বৈদিক খুষি। পববর্তীকালে জন্মগত 
জাতিতেদ হিন্দু সমাজে প্রবততিত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃত্রের 
বিভিন্ন কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়। সেই সময় থেকে শৃদ্রের সাধারণ শিক্ষালাতে অধিকার 
ছিল, কিন্তু বেদাদিশান্ত্র পাঠে অধিকার ছিল লা। উপনিষদের ঘুগেও দ্বিজদেরই 
ন্ববিদ্তা লাতে অধিকার ছিল, কিন্তু ত্য কথা বলার ক্সন্যাই বেশ্ঠাপুত্র সত্য- 
কাকে জাদণ শ্রেণীতৃক্ত বলে ধরে নেওরা দেখে মনে হয় সেকালে গুরু 
কাউকে গুপসম্পন্ন বিবেচনা করলেই তাকে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতুক্ত কৰে নিতেন 
এবং সে প্রন্থবিষ্গ" লাভ বরতে পীরৃত | শাবশা মুর সময় এই বার্ন চিজ 


১৬৪ প্রাচীন ভারতীয় সত্যতার ইতিহাস 


না। তখন থেকে জন্মগত অধিকারতেদবাদ সমাজে কঠোর ভাবে প্রতিপালিত 
হয়। কিন্তু ভারতীয় সমান্ধে শূড্র বলে কোনো রাজার অভিষিক্ত হওয়ার কখনো 
অন্গুবিধা হয়নি। অভিষিক্ত হলেই রাজা অন্তান্ত ক্ত্রিয়ের মতো ব্্গবিদধা 
লাভে অধিকারী/ হতেন এবং পরে তার বংশধরেরাও। অবস্থা শুদ্রয়াজা আর 
কয়জন হয়েছেন ! 
রাজনুয় যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠির সম্মানার্ই ও সঘিতবান শৃদ্রদের নিমন্ত্রণ করতে 
বলেন। এর থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে মহাভারতের যুগে শূড্ররা যে শুধু বিস্তা 
লাভে অধিকারী ছিলেন তা নয় তাদের মধ্যে অনেকে সন্ধিঘ্ধান বলে রাজসভায় 
সম্বানিতও হতেন। কোৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে চারবর্ণের যে কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে 
তা এই: ব্রাঙ্গণের স্বধর্ষ অধ্যয়ন-অধ্যাপন, যজন-যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, 
কষত্রিয়ের অধ্যয়ন, যজন, দান, দৃতদ্ধাপজীবিকা ও প্রজ্ারক্ষা, বৈশ্বোর অধ্যয়ন, 
যজন, দান, কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এবং শৃদ্রের ধর্ম দ্বিজাতিসেবা, বাঠা 
( কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য ), শিল্প ও কুশীলব কর্ষ। শূদ্র কুশীলব হত। 
কুশীলবদের পাঙ্ডিত্য থাকা নিতান্তই প্রয়োজন । কুশীলবরা অবস্থাই বিগ্ভালাত 
এরত। জন শিক্ষার তার মুখ্যতই ছিল কুমীলবদের উপর। বাণিজা করতে 
হলেও লেখ! পড়া জানা দরকার | অতএব কৌটিলোর সময় শদ্রদের বেদধায়নে 
অধিকার ছিল *না, কিন্তু সাধারণ শিক্ষালাভে অধিকার ছিল। এই জন্মগত 
অধিকার ভেদবাদ কোনো মতেই সমর্থন যোগা নয়। কিন্তু বিমান জন্মগত 
*অবিকার তেদবাদ স্বীকুত না হলেও দংরিদ্যপত ভেদবাল এমন কঠোরভাবে 
স্বীকৃত হচ্ছে যে দেশের শতকর] ৯৫ দ্রন শুদরও অধম প্বকিতে বাধ্য ; ত্রাঙ্ছণ। 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শ নিধিশেষে দেশের অধিকাংশ লোকই বর্ঠব।নে শিক্ষার যাপ- 
কাঠিতে শুদ্রের চেয়ে নিয়প্যায়ন্ক্ত। আন্র কত আরুণিকেও শ্বেতকেতুর 
তো পুত্রকে অর্থাভাবে যে বঙ্গবন্ধু হতে দেখতে হয় তার হয়ন্তা নেই। 
ভারতবর্ষ এক সময় গুভনৃদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়েই হয়তো পরীক্ষা! হিসাবে 
জন্মগত ভেদবাদ প্রবর্তন করেছিল, কিন্তু পরীক্ষার ফল শুভ হয়নি। বৌদ্ধ ও 
জৈনর! জন্মগত অধিকার তেদবাদ মানত না। দীর্ঘকাল জাতির শিক্ষায় তারা 
বেশ মোটা অংশ গ্রহণ করেছিল। 
প্রাচীন, ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি দেশে অনেক জ্ঞানী ও গুণীন্দন. টি করেছিল। 
অগিতের সত্যতার ইতিহাসে তাদের দান যথেই। যুম্। জংতির চিন্তাধা দার 


শিক্ষা ১৬৫. 
সঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতির যেন একটা নাড়ীর যোগ ছিল । গুরু ও শিবের সম্পর্ক মধুর 
ছিল। দারিদ্র্যবশতঃ কাউকেও শিক্ষালাভে বঞ্চিত হতে হয়নি । অশোকের 
সময় না হলেও অন্ততঃ খুষ্টায় সষ্টম শতাব্দীতে বর্তমানের চেয়ে লেখাপড়া জানা 
লোকের সংখ্যা বেশি ছিল। পাধিব এবং আধ্যাত্মিক এই ছুই বিষয়ের সামগ্তস্ত 
করার চেষ্টা প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে গুষ্পন্ট। এর অর্থ এই নয় যে প্রাচীন 
শিক্ষাপন্ধতি পুনরায় হুবহু দেশে প্রবর্তন করা সঙ্গত। পাশ্চাত্যের ভালো জিনিস 
আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু একথা সত্য যে বর্তমান পাশ্চাত্য 

শিক্ষাপদ্ধতি ভারতবর্ষের প্রাণের তার স্পর্শ করেনি। জাতির অতীত 
ইন্দিহাসের তিত্তিতে এর পরিবন ও পরিবর্ধন করা দরকার, নতুবা এ শিক্ষা 
ভ্তির সত্যকারের কল্যাণ সাধনে কখনো সক্ষম হবে না। 








সপ্ুম পরিচ্ছেদ 


বাজকাহিনী ও রাষ্ট ব্যবস্থা 


সভ্যতার ইতিহাসে রাজাদের দান যথেষ্ট । কোনো দেশের সভাতার ধারা যেমন 
তার রাষ্ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে, রাষ্টব্যবস্থাও ভেমনি তার সভাতার প্রগতি 
নির্ণয়ে অশেষ প্রভাব বিস্তার করে| আগেই বলেছি ভারতীয় হের বৈশিষ্ট 
উদারতা । প্রাচীন ভারতের প্রধান প্রধান রাজা ভারতবার্ধর ধের সে সই মহান 
ইতিহাসকে ঝলক্কিত করেননি, বরং উচ্জ্রলই করেছেন | বৌদ্ধধমাবলম্বী সম্রাট 
অশোক শুধু সমন্ত ভারতবর্ষে নয় পশ্চিম এশিয়ায় এমন কি সুদুর রি রও 
* ভ্রীসে তখাগতের বাণী প্রচার করেছিলেন । কিন্তু তজ্জন্ধ তিনি ভারতবর্ষের 
কোনো ধর্মমতের উপর অবিচার বা অত্যাচার করেননি । বলাবর পাহাড়ে বল 
অর্থব্যয়ে আজীবক সাধুদের জন্য গুষ্ঠা নিষাণ করে দেওয়ার কথা তার শিলা- 
লিপিতে উল্লেখ রয়েছে । তিনি ত্রাঙ্গণদেরও মুকহন্তে দান করতেন। 
গুপ্তরাজারা পরম ভাগবত বা বৈষাব ছিলেন । গুপ্ররাভ দ্বিতীয় চন্্রগুপ্রের 
সেনাধাক্ষ ছিলেন বৌদ্ধ, আর বুদ্ধমন্্রী ও মন্ত্রী শিখর স্বামীন্‌ উভয়েই ছিলেন 
শৈব | তার পিতা সমুদ্রপ্প্তের রাজতকালে মিংহলের রাজা মেঘব্ণ সেই দেশের 
ছাত্র ও তীর্ঘযাত্রীদেশ (অবশ্য বৌদ্ধ) প্ুবিধার জন্ঠ বুদ্ধগয়ায় একটি মঠ 
নিষ্াণ করবার অনুমতি পেয়েছিলেন । সযুদগ্ুপ্ের রাক্মত্বকালে বু অর্থ- 
সম্পদসম্প্ন বৌদ্ধ মঠ প্রতিটা তার ও তার পরামর্শদাতাদের উদ্ারতারই 


রাজকাহিনী ওরাষ্ট্র ব্যবস্থা ১৬৭ 
পরিচায়ক । সমুদ্র অস্বমেধ যক্র করে, রামায়ণ মহাভারতের নূতন 
করণ করে হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রতিটিত করতে অশেষ সাহায্য করেছিলেন। 
গপ্তযুগকে ক্রা্ণ্যধর্মের পুলরছ্াখানের যুগ বলে খতিহিত করা হয়, কিন্ত. 
কোনো গুপ্তরাজজা কোনো বৌদ্ধ সঙ্ঘের অর্থপম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করেননি 
বা বৌদ্ধ লঙ্বের প্রবল শক্তিকে ধর্ব করার জন্য বিদুমাত্র চেষ্টা করেননি। 
তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষতাবে তথাগতের কোনো অন্থুগতের প্রতি অত্যা- 
চারের বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেননি, নিজেরা তো করেলনিই। গুপ্তরাজাদের সময় 
অসংখ্য বৌদ্ধ ও জৈনবিহার জনসাধারণের শিক্ষার কেন্ত্র ছিল। নরসিংহ গুপ্ত 
বালাপদিত্যের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য বন্থবন্ধু। 
বালাদিত্য অনেক বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে বিশেষ করে নালান্দায় প্রচুর অর্থ 
সাহায্য করেছিলেন। কুযারস্বামীর যতে নরসিংহ বালাদিত্যই নালান্দা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা । যদিও এই মত সমর্থন করা যায় না, তবুও মনে 
হয় তার প্রচুর দানের ফলেই নালান্দ বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত 
হতে পেরেছিল । কিন্তু নরঙ্গিংহ গুপ্ত তার তীর বিবাহ এমন এক ত্রাহ্গণ্রে 
সঙ্গে হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন যিনি প্রাচীন বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠার, 
জন্য বন্মবন্ধুর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। লাতবাহন বংশের হিন্ুরাজার] বৌদ্ধসজ্ঘেই 
বেশির তাগ দান করেছন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়| | 
সম্রাট চর্ষব্ধন প্রথম শব ছিলেন, পরব্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অধিক 
অন্ুরক্ত হন। তিনি সকল, সম্প্রদায়ের ধাগিক নাক্কিদেরই অকাতরে অর্থ 
দান করতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ বা জৈনসর্যাসী কেউই তীর দান 
লাভে বঞ্চিত হননি | তিনি বৌদ্ধমতের গ্রতি সমধিক অনুরাগী হওয়া সত্বেও 
শৈন ববি বানভট্ুই তীর সতাকবি ছিতলন | হর্ষবর্ধনের সয়সাময়িক এবং তার 
অম্নগত কামরূপের রাক্তা তাস্করবর্ম! বার বার বিশেষভাবে অনুরোধ করে 
বৌদ্ধ ইউয়ান চোয়াংকে নালান্দা থেকে কামরূপ নিয়ে যান। কামরূপে 
ইউয়ান চোয়াং যেরূপ রাজোচিত ভাবে অভাধিত ও সমাদৃত হয়েছিলেন তা 
বাস্তবিকই ভারতবর্ষের পক্ষে গৌরবের | ভাদ্বর বর্মা হত্রিয় ছিলেন (আসামে 
উতিহাপিকরা তাকে মছাভারতের তগদত্ত বংশোছুত বলে মনে করেন ), 
কিন্ত ভার জাতিগত সংস্কারের প্রতি সত্যিকারের আহুরক্তি বশতঃ সকল 
বিদ্বান লোকের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন। তাঁর দেশের কলেজসমূহে 


১৬৮ প্রাচীন ভারতীয় সত্যতার ইতিহাস 
নালাম্বার মতো বিডিন্ন দেশের ছাত্রসম্হ আর্ট হত, যদিও বৌদ্ধবর্ষ সেখানে 
প্রসার লাভ করেনি। বাঙলার বৌদ্ধ পালরাজারা পাণ্ডপত সম্প্রদায়ের 
'স্ক শৈব মঙ্গির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। কিন্ত বাঙলার শৈব রাজ! শশাস্ক 
কতৃক বিহারের বৌদ্ধসন্ন্যাপীদের উপর অশেষ প্রকার অত্যাচারের বথ! 
ইউয়ান চোয়াং উল্লেখ করেছেন। এ সম্বন্ধে জার্মান এরতিহাসিক হা্টমুট 
পিপার লিখেছেন যে ভারতবর্ষে হূ্ধবর্ধনের সকল ধর্মের প্রতি উদ্ধার দৃষ্টি 
থাকা সত্বেও সংস্কার ও তার প্রতিক্রিয়া রক্ত-রগ্সিত দর্মযুদ্ধতিন্ন শেন হয়নি; 
মধ্য বাঙলার রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধদের উপ; জঠ্যাচার করেছেন, অনেক 
বৌদ্ধবিছার ধ্বংস করেছেন এবং বোধিদ্রম উৎপাটিত করে দিয়েছেন। 
অবশেষে লিখেছেন যে যেমন ভাঁবে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ধ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে ভা 
রক্তরঞ্িত আপ্রাণ যুদ্ধ বাতীত কখনো! সংঘটিত হয় না । শশাঙ্কের অত্যাচারের 
কাহিনী সত্য বলে ধরলেন এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক । একটি মাত্র ঘটনার উপর 
নির্ভর করে এতবড় একটা সিদ্ধান্তে পৌছান কিছুতেই সস্ভবপর হত না যদি 
্রস্থকীরের ইউরোপের ধর্ময্ধ সমূছের সংস্কার তাকে প্রভাবান্বিত না করত। 
শশাঙ্কের মৃত্যুর পরেও অনেকদিন হর্যবর্ধন প্রত্ল প্রতাপের সঙ্গে রাছত্ব 
করেছিলেন এবং বৌদ্ধদের অকাতরে অর্থনান কছে “সন, এমন কি শেষ 
ভীবনে তিনি বৌদ্ধতিক্ষুদেরই সবচেয়ে বেশি অর্থদা বততন | অতএব 
শশাঙ্কের সাময়িক অত্যাচার সত্য হলেও তা বৌদ্ধধর্ম বিলুধি ' কোনো কারণ 
বলেই ধরা যায় না। 

ভিন্দেপ্ট স্মিথ, পুষ্যামিত্র ও শশাঙ্কের বৌদ্ধদের উপর অত্যা 'রের কাহিনীর 
ভিতর সত্য আছে বলে মনে করেও পিখেছেশ-এটা সং যে প্রধানতঃ 
অত্যাচার ভিন্ন অগ্ত কারণে এ ধর্ষ ত্রুমে ভারতবর্ষ থেকে নি হয়েছে। 
আরো লিখেছেন-_-শাশ্চর্ঘ এই যে অত্যাচার খুব বির এবং লাধারণতঃ 
বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রীতাবেই একত্র বাস করত এবং তারা 
প্রায় সমভাবেই রাজবদান্ততা উপভোগ করত | রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার বাঙলার ইতিহাসে লিখেছেন, “বৌদ্ধাচার্ঘদের প্রতি শশাঙ্কের 
অত্যাচারের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নয়৷ তার প্রথম কারণ এই 
যে চৈনিক শ্রমণের ধর্মমত অত্যন্ত সন্কীর্ণ ছিল এবং তিনি স্বধমীদের প্রতি 
সর্বত্র অযথা পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন | ইউয়ান চোয়াং যাহা লিখিয়াছেল 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ১৬৯ 
তাহা যদি সত্য হইত, বৌদ্ধধর্মের বিলাপ সাধনে কৃতসন্বল হইয়া শশাঙ্ক যদি 
বৌদ্কতীর্থ সকলের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে পরিব্রাজক স্বয়ং 
শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গোড়ে, রাঢ়ে ও যগধে সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ 
সঙ্ারাম ও বিছ্বারাদি দেখিতে পাইতেন না। বৌদ্ধধর্াসথরক্ত স্থানীশ্বররাজের 
অন্ুকূলাচরণের জন্যই বোধ হয় শশাঙ্ক বৃদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র ও কুশীনগরের 
ধর্মযাজকদের শাসন করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। ইউয়ান চোয়াংকে 
সত্যবাদী ধরলেও শশান্কের অত্যাচার কাহিনী সত্য না হতে পারে। হর্ষবর্ধন 
ও কামরূপরাজ ভাস্বর বর্মা এই উভয়ের সম্মিলিত শক্তির কাছে শশাহে” 
পরাজয়ের পরে ইউয়ান চোয়াং বাঙুলায় আসন। তিনি শশাঙ্কের শক্রুপক্ষীয় 
লোকের কাছে শুনে এসব লিখেছেন। কাজেই একমাত্র ইউয়ান চেয়াং-এর 
ইতিবৃত্ত থেকে শশাঙ্কের অত্যাচার কাহিনী সত্য বল স্থির করা! যুক্তিযুক্ত 
নয়। গৌড়ের বৌদ্ধরা ইউয়ান চোয়াং-এর কাছে কোনো অত্যাচারের 
কথা উল্লেখ করেনি । অতএব শশাঙ্কের অত্যাচার কাহিনী সত্য হলেও বৌদ্ধ- 
বিদ্বেষ সত্য নয়। যাক, অধিক আলোচন! নিশ্রয়োজন। 
অধিকাংশ ধঁতিহাপিকই এ বিষয়ে একমত যে ভারতবর্ষের "“জন্বৃন্দ ধর্ম 
বিষয়ে সাধারণতঃ উদার ভাবাপন্ন ছিলেন। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে থাকলেও 
খুব বিরল। ভারতবর্ষে রাজন্তবৃন্দকে জনসাধারণের শুত ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে চপতে হত | জনসাধারণের প্রতি রক্তবিশুতে ধর্মবিষয়ক উদার ও মহৎভাব 
প্রবাহিত হওয়াতে কোনো রাজাই সে ভাবকে শ্রদ্ধা না করে আঘাত দিতে 
ভরসা করেননি । আর তারা ছোটবেলা থেকে যে শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হতেন 
তার মধো সংকীর্ণতার স্থান ছিল ন'। হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থাই এমন ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হত যাতে রাজা ধর্ম বিষয়ে উ রই হতেন। এইজন্যই উদারতা 
ভারতবর্ষের “চিরাচরিত প্রথা' হতে পেরেছে। তবে এতিহাসিক হিসাবে 
একথা ্বীকার করতেই হবে যে ভারতবর্ষের অনেক নরপতি অন্য ধর্মের উপর 
অত্যাচার না করে নিজ নিজ ধর্মমতের প্রচার ও প্রসারতার জন্য অপেক্ষারুত 
অধিক পরিমাণে সরকারী অর্থ বায় করেছেন। কিন্তু সে বাবস্থাও ভারতবর্ষের 
ব্মান ব্যবস্থার চেয়ে ভালে। ছিল । ছুর্তাগ্যের বিষয়, বর্তমান সরকারী অর্থে 
একমাব্র প্রোটেষ্টেন্ট মতাবল্বী ধর্মযাজকরা ই পুষ্ট ছন। 
উপরে বলেছি ভারতবর্ষের রাজন্যবুনাকে জন্মাধারণের শুভেচ্ছার উপর 
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নির্ভর করে চঙ্গতে হত। কিন্তু অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত 'প্রাচ্য শ্বৈরাচার- 
তত্তের কথা উল্লেখ করেন। তাদের মতে প্রাচ্যের তথা ভারতবর্ষের রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা শ্বৈরাচার-তত্্মূলক ছিল। এর চেয়ে বড় অসত্য আর কিছু নেই। রাছা 
খবের ব্যুৎপতিগত অর্থ--যিনি গ্রজারঞ্জন করেন। স্বরণাততীত কাল থেকেই 
হিন্দুরা রাজা সন্ধে এই ধারণা করে আমছেন। বৈদিকমুগে রাজা নির্বাচিত 
ছতেন কাজেই সে-সময়ে স্বৈরাচারের কথা উঠতেই পারে না। অন্ততঃ 
ধতেরেয় ব্রাঙ্গণের সময় থেকে ভারতবর্ষের রাজার! তাদের অভিষেকের সময় 
উপস্থিত গ্রজাবুন্দকে লক্ষা করে এই শপথ গ্রহণ করতেন 'যাঞ্চ রাত্রিমজ্ঞায়েছং 
যাঞ্চ প্রেতাি তছ্ুভয়মন্তরেণেষ্টা পুর্ঠং যে লোকং সুক্ুতমানুঃ প্রন্ছাং বৃগতীথা 
যদি তে দ্রুহোয়ামীতি'_যে খাত্রিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি আর যে রাত্রিতে 
আমি মৃত্যুমুখে পতিত হব, এই উভয়ের মধ্যে আমি যা-কিছু ন্ুৃত কমের 
অনুঠান করি, অর্থাৎ আমার সারাজীবনের সুরত কর্মের ফল, আর আমার 
পরলোক, ভীবন এবং সন্তান-সন্ততি সমস্ত থেকেই যেন বঞ্চিত হই যি আছি 
তোমাদের উপর অত্যাচার করি | সময় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও এক 
নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে যে বুদ্ধের জন্মের ব পূর্বে ইতৈরেয় ব্রাঙ্মণ রচিত 
হয়েছিল। প্রাচীন উপনিধন্সমৃহ বুদ্ধের পূর্ববর্তী, তেরে ত্রা্গণ উপনিষদেরও 
পূর্বে রচিভ। পৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতান্দীতে রচিত কৌটিলোর অর্থশাঙ্সে রয়েছে। 
'প্রজানুখে সুখং ্রাজ্ঃ গ্রজানাং চ হিতে হিতম। নাস্মপরিয় হিতং রাঃ 
প্রজানাং ভূ প্রিয়ং হিতম 1 প্রভার সুখে রাজার নুখ। প্রজার হিতে ভিত, 
কাছা নিভের প্রির (জিনিস বং কার্ম) ছিত নয় প্রজাদের প্রিয়ই ছিত। এটাই 





প্রাচীন ভারতের রাজার শ্রাদশ । তাই হাভেল লিখেছছেন-কোনে! প্রকারের 
শাঁদন-পদ্ধতি তা গণতয়, শ্বেচ্ছাতঘ। আমলাতন্ক যূলক ব' আন্ত যে-কোছুনা 
প্রকারেরই হোক, প্রাচের বা! পাশ্চাতোর যে-কোনো স্থানেই হোক এমন- 
ভাবে পরিকলিত হতে পারেনি যাতে গা অঙ্যাচারের যঙ্ঘশ্বরীপ লা ছাতে 
পারে | কিন্ত ইউরোপের এই যে লাধারণ ধারণা ভারতবর্ষের রাজতম্থু চিরকাল 
হীন দায়ী ভ্রান-ন্বৈরাচারতঙ ছিল তা প্রাগ্মুলমানদূগ সমন্ধে প্রয়োগ করাল 
বলতেই ভবে যে এটা ইউরোপীয়দের ভারত-ইতিহাসের বন্ধ ল্রান্ত ধারণার 
মধো একটি |: ইংরেজদের স্বাধীনতা অনিচ্ছুক রাজ্জার হাত থেকে ঘোরতর 
সংগ্রাম ও অন্তরিপ্রবের দ্বার! আদায় করা হয়েছিল। ভারতের আর্র ব্যবস্থা 
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গ্রনগাধারণকে পণ্ডিতদের স্বেচ্ছাক্কত দান। 'ব্যক্িগত চিন্তার স্বাধীনতা 
বা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকারের জন্য ভারতবর্ষে কোনো সংগ্রাম 
করতে হয়নি, কারণ দেশের অনিথিত বা প্রচলিত আইনের (রা উতয়েই 
নু্রতিঠিত ছিল এবং গ্রত্যেক রাজা তার অভিষেককালীন শপথে তা 
বলবৎ করতেন (হাভেল)। শুধু তাই নয়, হাভেল এবথাও মুক্তকঠে 
লিখেছেন যে বিংশ শতাবীতে ইংরেজ কষক ইংলগ্ডে যে রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক সুবিধা উপভোগ করে, ভারতীয় কৃষক মুসলমান আক্রমণের বই 
শতাবী পূর্বে তার চেয়ে অধিক সুবিধা উপভোগ করত। ভারতবর্ষে রাজা 
রাজতবলাভ করে প্রজার ছিতের জন্তও নিজ ইচ্ছামত শাসন করতে পারতেন 
লা। তাকে মন্ত্রীদের সাহায্যে শাসন করতে হত । শুক্র নীতিসার স্পষ্ট নির্দেশ 
দিয়েছে- কাজা যদি সর্ববিগ্ঠায় কুশলী এবং সুযন্ত্রবিদও হন তথাপি মন্ত্রীদের 
পরামশ ভিন্ন একাকী রাজকাষ করার কথা চিন্তাও করবেন না। বুদ্ধিঘান 
রাজ; দ্থাদের পরামর্শ অস্ুদারেই কাজ করব্নে, কখনও নিজের ইচ্ছামত 
নয় | ঘদদি রাজা শ্বাতঙ্থ্য লাভ করেন তবে তিনি তার অনর্থ ই কল্পনা করেন, 
সময়ে তিনি রাজ্য ও প্রজাহীন হন।' 
কৌটিল্য এই ব্যবস্থা দিয়েছেন-এমন কি অধিকাংশের মতানুসারেই রাজাকে 
চলত হব : আত্যয়িক বা বিশেষ কার্ধের জন্য মন্ত্রীরা ও মন্্রীপরিষদ 
এই উত্তয়কে আহ্বান করতে হবে। মন্ত্রীপরিষদ ও মন্ত্রীদের সম্মিলিত 
মভার অধিকাংশের মতাকুলারেই রাজাকে কাভ করতে হবে। মন্ত্রীদের 
আপন্তি হলে রাজ] ইচ্ছামত দান করতে পারতেন না। জন্ত্রাট অশোকের 
আদেশ সত্বও মন্ত্রী রাধাপুপ্ত ভার বৌদ্ধলঙ্ঘে দানের প্রস্তাব অগ্রান্ত করে 
দিয়াুন, একথা উ-্নখ আছে। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজা, অমাত্য 
ও প্রভা--এই তিনজনের মধ্যে সামন্ত করে শাসনব্যবস্থা চলত। রাজা 
স্বক্ছাচারী হওয়া স্বাভাবিক ছিল না। কোঁটিল্যে রাভাও বেতনভোগী এই 
ধারণা রয়েছে দুদ্ধের প্রান্কালে রাজা সৈঠ্যাদের সমবেত করে বলকেন_-তুল্য 
বেঙালাহন্মি ভব্গিস্স্হ ভোগ্যম্দিং রাজ্য--আমিও তোমাদের মতো 
বেতনচতাগী, তোমাদের শঙ্গে একযোগেই এই রাজ্য ভোগ করব। 
রাজা দেবতা, রাজার অধিকার ভগবদ্দত্ত-মান্ুষের দেয় নয় বা মানুষের সে 
ক্ষমতা তব করার অধিকার নেই_-এই ধারণ! মধ্যযুগে ইউরোপকে বিষাক্ত ও 
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পৃতিগন্ধময় করে তুলেছিল; পরম সৌভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষে এই মতবাদ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি । অবশ্য মন্্ুতে রয়েছে-“বালোইপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য 
ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতা হোষা নরক্ঈপেন তিষ্ঠতি ॥_রাজা বালক 
হলেও তাঁকে সাধারণ মান্য ভেবে অবহেলা করবেন না, কারণ রাঁজা মহান 
দেবতা_নররূপে অবস্থান করছেন। কিন্তু মন্থুর পূর্বাপর সামগ্রস্ত বিধান 
করতে হলে রাজা দেবতা এটা শুধু অর্থবাদ ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। মনু 
একথাও বলেছেন-_“তং রাজা প্রণয়ন্সম্যজি.বর্গেনাভিবদ্ধতে | কামাত্মা বিষমঃ 
ক্ষুদ্র দস্তেনৈব নিহন্ততে ॥-_যে রাজা সম্যকভাবে দণ্ডের প্রয়োগ করেন 
তিনি জরিবর্গের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ উন্নতি লাভ করেন আর রাজা 
কামাত্মা বিষম ও ক্ষুদ্র হলে দণ্ডদ্বারা নিহত হন। “দি সুমহত্তেজোদূর্ধরাশ্চা- 
কৃতাত্মভিঃ | ধর্মাদবিচলিতং হস্তি নৃপমেব সবান্ধবম।-_দণ্ড মহৎ্তেজসম্প্ 
অকৃতাত্বরাজা তা ধারণ করতে পারে না, ধর্ম থেকে বিচলিত হলে দণ্ড রাজাকে 
সবান্ধবে বিনাশ করে|” অর্থাৎ রাজাকেও ধর্মান্থগ হয়ে চলতে হত, নতুবা 
দণ্ড অর্থাৎ প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রজাশক্তি তাঁকে সবান্ধবে বিনাশ 
করত। (মন্থৃতে রাজার অর্থদগ্ডের ব্যবস্থা আছে--'যে অপরাধ করলে 
সাধারণ লোকের একপণ অর্থদণ্ড হয় সেই অপরাধে রাজার সহশ্রপণ অর্থদণ্ড 


হবে”) রাজা যদি দণ্ডাহ ও বিনাশার্হ হয় তাহলে রাজা দেবতা একথা শুধু 


অর্থবাদ ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না। অন্ত কোনো ধর্মশান্ত্রে বা অর্থশাস্তরে 
রাজা দেবতা এরূপ কথা নেই। কাজেই সমস্ত ভারতীয় সভাতার সঙ্গে 
সামঞ্জন্ত রেখে মন্গুর অর্থ করতে গেলেও এপ ব্যাখ্যাই শ্বাভাবিক হয়। কোনো 
জিনিসের ব্যাখ্যা করতে হলে পারিপার্থিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেখেই করা 
যুক্তিযুক্ত । মনু খুব সম্ভবতঃ পুষ্যামিত্রের সময় রচিত হয়েছিল। পুধ্যামিজ্রই 
মৌর্ধবংশের রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। বাস্তবের 
দিক দিয়ে দেখতে গেলেও এঁতিহাসিকযুগে ভারতীয় রাজা নিজেকে দেবতা 
বলে ঘোষণা! করেননি । 

ভারতবর্ষের শিক্ষা কোনোদিন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ছিল ন1। কাজেই সেখানে 
বিসমার্কের মতো! কোনো রাজশীতিবিশারদ “ছেলেদের মন শাদা কাগজের 
মতো, তার উপর যা খুশি লিখতে পার--এই কথা বলে নৃতন শিক্ষা পদ্ধতি 
প্রবর্তন করে ইচ্ছা মতো জাতির চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করার কল্পনা করেননি। 


শ্্রু 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা 


এ. ১৭৩ 
বর্তমানেও ইউরোপের সর্বত্র শিক্ষা অল্লাধিক পরিমাণে বদের 
গণিকার মতো ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষায় রাষ্ট্রশক্তির প্রভা 
নিতান্ত পরোক্ষ হওয়ায় রাজশক্তি জাতির চিস্তাধার] নিয়ন্ত্রিত করত না বরং 
জাতির স্বাধীনভাবে বিকশিত চিন্তাধারাই রাজশক্তিকে পরিচালিত করত। 
রাজনীতিবিদদের অঙ্গুলী হেলনে চলবার মতো! পরম দুর্ভাগ্য ইউরোপীয় রাষ্ট্র 
নীতিচালিতবিংশ শতাবধীর অধ্যাপকদের তাগ্যে অতি নিষ্ঠুর নিবিড় সত্য হলেও 
প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতরা তার হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত ছিলেন। রাজা 
কখনো জাতির সত্যিকারের তাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠেননি, জাতিই তার ভাগ্য- 
নিয়স্তা ছিল। রাজশক্তি কতৃক ছেলেবেলা থেকে পাঠ্যপুস্তক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 
তারতবর্ষ কল্পনাও করেনি। জাতির চিন্তা জগতের স্বাধীনতা অক্ষুপ্ণ থাকাতে 
. রাঙ্জশক্তি সামন্তিরভাবে অত্যাচারী হলেও জাতির চরম ক্ষতি করতে পারেনি) 
* জাতির অন্তরাত্মা কখনও শৃঙ্খলিত হয়নি,জাতি নিজেকে ভূলে যায়নি | 
ভারতবর্ষে রাজা কখনো! একাধারে ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার চেষ্টা করেন- 
নি। তিনি শুধু রাষ্ট্রনায়ক হয়েই সন্থ্ট থাকতেন। তাই ইটালিতে পোপের 
রাজশক্তিকে খব করতে গিয়ে যে আন্তর্জাতিক অস্থবি্ধার মধ্যে জড়িত 
হওয়ার বিপদ উপস্থিত হয়েছিল এখানে তা কখনও হয়নি। কিন্বা তুরস্কের 
খলিফাকে শিয়ে নব্য তুরস্কের যে সমস্তা উপস্থিত হয়েছিল ভারতবর্ষে সে 
সস্তা কখনো দেখা দেয়নি । অন্যদিকে ধ্মীচাঘরাও কখনো রাজশক্তি 
খব করতে টো করেননি । রাঁজার যেখানে ক্ষমতা_দগুদান, করগ্রহণ, 
ধষির| চিরকাল সেখানে তাদের অধিকার মেনে নিয়েছেন। ইউরোপে 
মধাযুগে ধর্মযাজকদের সঙ্গে রাঁজশক্তির যে বীতত্প দ্বন্দ চলছিল, 
ভারতবর্ষে তা কখনও ঘটেনি । ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা। হনিয়ন্ত্িত ছিল বলে 
সকল শক্তিই নিজ নিজ সীমা রক্ষা করে চলত | খধির| সমাজের কল্যাণের 
জন্য নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাই তাঁরা ছিলেন চিন্তা- 
জগতের নিয়ামক, রাজশক্তি ছিল রক্ষক ও শাসনক্া | উভয়েই উভযকে মেনে 
চলত। অর্থাৎ ত্রাঙ্গণ্যশক্তি ও ক্ষাত্রশক্তি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে 
উভয়েরই শক্তি বৃদ্ধি করত-_-এটাই ছিল তারতের সাধারণ সমাজ ব্যবস্থা । 
এই নুনিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থার অক্গন্বক্ূপ হয়ে ভারতীয় নরপতিরা জাতির 
নানাবিধ কল্যাণসাধন করতে চেষ্টা করেছেন। মৌর্ঘযুগেই কৃষকের উপকারের 


১৭৪ প্রাচীন ভারতীয় সন্যভার ইতিহাস 
জা বি হুর হনার ও ৪ বিধিমতোভাবে কার্য পরিচালনা কর়ত। চন্্গুধের 
রাজধানী ছিল পাটনিপুত্র ( পাটনা) শহরে। কিন্তু রাজধানী থেকে হাজার 
মাইপ দূরবর্তী কাঠিওয়ারের প্রজাবৃদও ষ্টার করুণাময় দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত 
হয়নি। ভনত্গুপ্রের পশ্চিম বিভাগের শাসনকর্তা পুষ্প প্রাকৃতিক জলঘারায় 
বাধ দিয়ে কাঠিওয়ারে একটি সুদূর হুদ তৈরি করিয়েছিলেন প্রজাদের 
সেচের সুবিধার জন্য, সেটি "সুদর্শন হদ” নামে বিখ্যাত । অন্ততঃ আটো বছর 
পর্যন্ত বিভিন্ন বংশের বিভিন্ন নরপতি দৈব-ছুধিপাক সত্বেও ই হদ মেরামত ও 
আরো অধিক পরিমাণে মজবুত করে রেখেছিলেন । চন্ত্রগুতের ম্ময় যা-কিছু 
অসম্পূর্ণ ছিল অশোক তা সম্পূর্ণ করান । প্রায় চারশো বৎসর পরে ১৫০ খুষ্টান্চ 
ভীষণ ঝড়ে বাধ ভেঙ্কে যায়। তধন শকরাজা রুদ্রদামা এই ইদকে পুনরায় 
তিনগুণ দুঢ় করে তৈরি করেন। পুনরায় বাঁধ ভাঙ্গলে ৪৫৮ খুষ্টাকে গুপ্তসম্নাট 
গুপ্ত বাধ মেরামত করান। তারপরে কখন এই ভার নষ্ট হয় যার তা বলা 
যায় না। ধৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতান্ধী থেকে আরন্ত করে খৃষ্টায় পঞ্চ শতান্দীর মধা- 
তাগ পর্যস্ত এই হৃদ যে প্রজাদের অশেষ কলাণসাধন করেছিল তাত বিন্দ- 
মাত্র স্দেছও নেই। একাদশ শতান্ধীতে যালবের রাজ্বা ভোজ হাধ রি 
ভোলপুরে ২৫ বর্সমাইলব্যাপী এক কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করান। গ্রাগ্নুললমান 
হুগের রাজপুত রাজাদের সম্বন্ধে হাতেল লিখেছেন--যে সমস্ত দেশ তারা শাসন 
করতেন সে-সব জায়গায় সর্বত্র মেচ-বিভাগের বড় ব্ড় কাজের ধ্বংসাবশেষ 
কয়েছে_এই সমস্ত দ্বারা তার কির সাহায্য এবং জনসাধারণের স্ৃথস্থাচ্ছন্দ্য 
বুদ্ধি করতেন।' চোলবংশের প্রধান রাজ! রাজেন্্র চোল একাদশ শতাবীতে 
কৃষির স্থবিধার জন্য ষোলো! মাইল লম্বা এক হুদ তৈরি করেছিলেন 
ব্যবসার উন্নতিকল্পেও রাজশক্তি সর্ধপ্রকারে সাহায্য ক'ও। শিল্পীরা দেশে 
শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করত। চন্্রগুপ্তের সময় সমুস্্গর্ত থেকে শখ, মুক্তা প্রাহৃতি 
গ্রহ করার জন্ত সরকারী নৌ-জাহাজ্জ সাধারপকে ভাড়া দেওয়ার বাবস্থা 
ছিল। অবশ্ত নিজেদের জাহাজ যে ব্যবহার করতে পারত এ কথ! বলাই 
বাহুল্য । যার! অর্থের ভাবে গাহাজ তৈরি করতে পারত না, তারা সরকারী 
জাহা্ ভাড়া নিয়ে মুক্তা, প্রবাল সংগ্রহ করতে পারত। অন্যদেশের পণ্য 
দেশে আাপবার বিশেষ সুবিধা করে দেওয়া হত। কৌটিপ্যের যতে 'পর়- 
তৃমিভ। পণানমুগ্রজেলাদহয়েত | আধিক সার্থবাছেতাঞ পবিহারধাপুতিজ্নং 


কাহিনী যাবা: 
দগ্যাৎ।'--যারা অন দেশজাত পণ্য আমদানী করবে, তাদের ঘন্গ্রহের 
সঙ্গে আহ্বান করবে। যে-সমস্ত নাবিক ব্যবসারদার বিদেশী পণ্য আ'মদাশী 
করে তাদের ব্যবসার জন্য ট্যাক্স-মাপ দিতে হবে যেন তারা কিছু লাভ 
করতে পারে ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষির দ্ুবিধাই যে শুধু তারা দেখেছেন তা 
নয়, যাতায়াতের সুবিধার জন্য রান্তা, ঘাট বেশ ভালোভাবে রাখত্বেন। চন্ত্র- 
গুপ্ের রাজত্বকালে পাটলিপুত্র থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ পর্যন্ত রাজপথ 
ছিল। পথিকদের সুবিধার জন্য এ্ররান্তার ছুধারে গাছ রোপণ ও কুপ খনন 
করা হয়েছিল এবং কিছু দুরে দূরে সরাইখানাও ছিল। কৌটিল্যে পণ্ত- 
চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে। সম্রাট অশোক শুধু যে নিজের রাঁজ্যেই মানুষ ও 
পশুচিকিৎসায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নয়, চের, চোল প্রন্ৃতি 
পার্শ্ববর্তী দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহে ও সিংহলে চিকিৎসক পাঠিয়ে হাসপাতাল 
স্থাপন করেছিলেন । সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতিও রাজাদের ব্দীন্ততায় অশেষ 
উন্নতি লাভ করেছিল। মৌর্ঘ ও গুপুসম্রাটরা, হ্ষবর্ধন, অন্ধ, পল্পব, রাষ্ট্রুট 
চোল ও পাল রাজারা সকলেই সাহিত্য শিল্পকলা প্রভৃতির উন্নতিকলে 
যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন । ভোজ রাজার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি নিজে 
একজন জ্ঞানী ও গুণী লোক ছিলেন এবং গুণীদের যথেষ্ট আদর করতেন । 
তার বেশ একটি বড় লাইব্রেরি (সরম্বতী ভাণ্ডাগার ) ছিল। প্রাগ্তিহাসিক 
ঘুগেও রাজারা পণ্ডিতদের নানাপ্রকারে সাহায্য করতেন। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে রয়েছে বিদেহরাজ-জনক পণ্ডিতদের সভ| করে সব্শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 
যাল্ঞবন্ধ্যকে সহশ্র গোঁ-দান করেছিলেন--সেই সমস্ত গরুর শিউ সোন! দিয়ে 
মুড়িয়ে দেওয়! ছিল। 
রাজাদের শৌর্য-বীর্ধও অন্য কোনো! দেশের বাজাদের চেয়ে কম ছিল না। 
ভারতবাসীর শৌর্য-বীর্যে ভীত হয়েই বিখ্যাত গ্রীক বীর আলেকজাগারের 
সৈন্যরা ঘুন্ধ করতে পরান্ধুখ হয়, তাই সেই বীর অতীগ্গিত লাভের পূর্বেই 
ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে যান। চন্গুপ্ের কাছে শ্রীব-সেনাপতি সেলুকসের 
পরাজয় ও নিতান্ত অপমানজনক লদ্ধি আলেকজাগ্ডার কর্তৃক ক্ষুদ্র ভারতীয় 
রাজাদের পরাজয়ের কলঙ্ক-কা'লিমা ধৌত করে দিয়েছিল। হণ আক্রমণ 
ইউরোপকে ধ্বংস-বিধবস্ত করেছিস, কিন্তু তাঁরা অক্পদিন মধ্যেই তারৃত্র্য 
থেকে বিভাড়িত হয়। হিন্দুদের অঙথক্ষে অনেইক বলেন থে ভীরা সযবেত হয় 


১৭৬ প্রাচীন ভারতীয় সত্যতার ইতিহাস 


কখনো বিদেশী আক্রমণকারীর গতিরোধ করেনি । ঘুলতান যামুদের বিরদ্ধে 
আনদপালের নেতৃত্বে উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান রাজা একত্র হয়ে সংগ্রাম 
করেছিলেন। । মহিলার পর্যন্ত নি নিজ অলঙ্কার বিক্রয় করে সমর-অতিযানের 
ভন্ত অর্থদান করেছিল। অষ্টম শতাকীতে বাঙলা যখন চারদিকের আক্রমণে 
বিব্রত ও অরাজক হয়ে ওঠে, তখন বাঙালী দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে 
গোপালকে রাজপদে নিযুক্ত করে। ভারতীয়র! শুধু যে সিংহল, বলী, 
নুযাত্রা, আনাম কাঙ্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে রাহ্রয-প্রতিষ্ঠা করেছিল তা নয় 
একাদশ শতাবীতে রাজেন্্র চোল নৌবহর পাঠিয়ে ব্রন্মদেশের কতকাংশ জয় 
করেন। নরমাত্ীর ডিউক উইলিয়ম কতৃকি এ শতাবীতে ইংলিশ চ্যানেল 
পার হয়ে ইংলও জয়ের কীতির চেয়ে রাজেন্ত্র চোলের ব্রঙ্গ-অভিযানের কীতি 
বড়। এখন স্বতাবতঃই প্রশ্ন উঠত পারে ভারতবর্ষের ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি যদি এত উন্নত ছিল, রাষ্ট্ব্যবস্থা যদি স্থনিয়ন্ত্রিত ছিল, রাজন্যবুন্দ যদি 
বীর ছিলেন তবে তারতবর্ষ পরাধীন ছল কি করে? তাঁর এত অধঃপতন বা 
ঘটল কি তাবে এই প্রশ্নের প্রচলিত উত্তর হিন্দুদের দোষেই হয়েছে । এ মবই 
পাপের ফল এটা হুর্বলের বা ধ্মান্ধের উক্তি। এ্রতিহাসিক সে উত্তরে সমু 
হতে পারে না| মানুষের ও জাতির তাগা-ঝুলালচকের যতো পরিবতিত হয় 
একথাও উত্তর নয়। আমার মনে হয়, হিন্দু-ভারতবর্ষের পতানর কারণ 
এখনো ঠিক ঠিক নিণীত হয়নি__তা বিদ্তুব গবেষণা সাপেক্ষ বলেই আমার 
ধারণা । যাক, সে-কারণ অনুসন্ধান এ পুস্তকের ব্ষয় বহিস্ু তি। 
এখন বিস্বিসারের (৫৪ ৩_:৪৯১ পূর্ব) সময় থেকে মহন্মদ ঘোরী কতক 
পৃথ্থারাজের পরাজয় পর্যন্ত রাহ্ধকাহিনী বা রাজনৈতিক ইতি*'ম সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করব। বিষ্বিদারের পূর্বেও ভারতবর্ষে অনেক রা; ছিলেন । কিন্ত 
এতিহামিকরা নিশ্চিত তিত্তির উপর তাদের সময় নিধারণ করতে পারেননি 
বা তাদের ইতিবৃত্ত লিখতে পারেননি । একথা বলে রাখা তালো যে, রাজ- 
বংশাবলী বা পুত্থানুপুর্খরূপে তাদের ঘুদ্ধ-বিগ্রন্র ইতিহাস লেখাও এই 
পুস্তকের উদ্দেশ্ঠ নয়। 
বিদ্বিসারের পুত্র অঞ্জাতশক্রুর রাজত্বের অ্টমবর্ষ কালে বুদ্ধের মৃত হয়। 
বিদ্বিসার দীর্ঘ ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব বুদ্ধের মৃত্যুর ৬০ বৎসর পূর্বে 
বা খৃটপৃর্ব ৫৪5 অবে তটিয় পুত্র বি্বিসার মগধের পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা খ৭ণ৭ 
করেন। এই বংশকে সাধারণতঃ শিঞ্ুনাগবংশ বলে। হেমচন্ত্র রায়চৌধুরী 
প্রমাণ করেছেন যে, শিশুনাগ, বিন্ুসার ও. অজাতশক্রর পরবর্তা। অতএব 
এই বংশকে বিদ্বিসার বংশ নামে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত | রায়চৌধুরীর 
মতে আধুনিক জার্মান জাতির ইতিহাসে প্রয়সেন বা প্রশিয়ার যে-স্থান 
প্রাচীন ভারতের ইতিহানে মগধের লেই স্থান। বিদ্বিমার যে তিত্তি পত্তন 
করেন, চন্ত্রগুপ্ত ও অশোকের লময় ক্রমে তা পরিপূর্ণতা! লাভ করে। 
অশোকের সময় দাক্ষিণাত্যের সামান্য অংশ বাদে হিন্দুকুশ পর্বত থেকে আরম্ত 
করে ভারতের সমস্ত স্থান যগধ রাজ্যের অন্ততৃক্তি হয়। বিদ্বিসার যখন মগধের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন মগধ-রাজ্য ব্তমান পাটনা ও গয়া জিলার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্বিসারের সময় মগধ ব্যতীত কোশল, অবস্তী ও বস 
( এলাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ) এই তিনটি প্রভাবশ!লী রাজ্য ছিল। বিদ্বিসার 
কোশলবাজ প্রসেনজিতের ভগিনী কোশলদেবীকে বিবাহ করেন । কোশল- 
দেবী প্রসাধনের ব্যয-নির্বাহের জন্য কাশীর কিয়দংশ ঘৌতুকম্বরূপ লাত করেন। 
এই প্রসেনজিতের পুত্র বীরুধকই শাক্যদের হত্যা করেন এবং কপিলবস্ত 
ধ্বংস করেন। অবস্তীবাঁজ প্রস্যোৎ ও গান্ধীররাজ পুকুসাতির মঙ্ষে বিদ্বিমারের 
বন্ধুত্ ছিল। প্রচ্যোৎ পাঞ-রোগাক্রান্ত হলে বিদিসার তার চিকিৎসক প্রসিদ্ধ 
জীবককে অবস্তী পাঠিয়ে দেন। জৈন তীর্বস্কর মহাবীরের মাতুল লিচ্ছবীবংশীয় 
বৈশালীরাজ চেতকের কন্তা চেল্পনা বিশ্বিদারের অপর স্ত্রী ছিলেন। একমতে 
কোশলদেবী এবং অপরনতে 'চেল্লনা অজাতশক্রর মাতা । বৈশালী গণতন্ত্র 
মূলক রাজ্য ছিল এবং লিচ্ছবীদের মধো খুব উদার গণতন্ত্রের ভাব প্রতিষ্ঠিত 
ছিল বলে তাঁদের বেশ একটা খ্যাতি ছিল। বুদ্ধের জীবিতকালে বৈশালী ও 
শাক্যরাজ্য তিন্ন ব্রিজিদের অধীনে মিপিলা, মল্পদের অধীনে পাবা এবং 
কু্নীনগরও গণতন্ত্মূলক রাজ্য ছিল। বিবাহহ্ত্রে কোশল ও বৈশালীরাজ 
ও সৌহার্দনিবন্ধন গান্ধার ও অবস্ত্ীরাজের সঙ্গে সন্ভাব থাকাতে মগধের 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পক্ষে থুব ম্ুবিধা হয়। বিশ্বিসার অঙ্গ ( তাগলপুর সম্ভবতঃ 
মুঙ্গেরও ) জয় করে মগধ রাজ্যের অস্তভৃক্ত করেন। বিদ্বিসারের সময় রাজগৃহ 
( রাজগির ) মগধের রাজধানী ছিল। আশী হাজার গ্রাম বিদ্বিসারের রাজত্বের 
অস্তৃতূক্ত ছিল এবং সেই সমস্ত গ্রামের আমী হাজার প্রতিনিধির বা গ্রামিকদের 
এফ সতা হয়েছিল এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে । আনী হাজার আমার কাছে 

১৯৩৪) 
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অতিরঞ্জিত মনে হয়, কিন্তু ভার রাজত্বের অন্তত ক্ত গ্রামসমূহের প্রতিনিধিদের 
লভা হওয়া নিতান্তই ম্বাভাবিক। মনে হয় প্রজ!১ধারণের অতিক্লচি অনুযায়ী 
শাসন করবার জন্যই বিঘিসার গ্রামিকদের সতাঁ আহ্বান করেছিলেন। 
বিদ্বিসারবংশ সম্বন্ধে এই অখ্যাতি প্রচলিত যে 'রোমে নেরোবংশ যেমন 
মাতৃহস্তীবংশ, তেমনি বিথিসারবংশও পিতৃহস্তাবংশ' (পিপার )। তিক 
শ্মিথের মতে এই প্রবাদের যূলে কোনো সত্য নেই। . 
জৈনদের মতে বিশ্বিস্ার ও অজাতিশক্র উভয়েই জৈন মতাবলম্বী ছিলেন। 
আবার বোদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় অজাতশক্র বুদ্বের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি 
তথাগতের অন্থুরক্ত এই কথা বাক্ত করেছিলেন । আমার যনে হয় বিদ্বিসার ও 
অজাতশক্র উভয়েই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি সহামুভূতিসম্পন্ন ছিলেন কিন্ত 
তাদের বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মাবলম্বী বলা ঠিক নয়। 
বি্ছিমার যে জয়ের সন! করেন, অজাতশক্র (৪৯১৪৫ খৃষ্ট পূ) রাজা হয়ে 
পিতার প্রবতিত পথে আরো অধিকতর কৃতকার্ধতার সঙ্গে অগ্রসর হন। ঠার 
সময়ে বৈশালীরাজ্য যগধের অস্ততুক্তি হয়। মগধের বিরুদ্ধে কাশী কোশলরাজ 
ও বৈশালীরাজ একত্র হয়ে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ অনেকদিনব্যাপী হয়েছিল। 
অবশেষে অজ্ঞাতশক্রর মন্ত্রী বর্ষকারের কৃটবুদ্ধি ও অভ্রাতশত্রর ক্ষমতাবলে 
কোশল ও বৈশালী পরাজিত হুয়। এই রাজ্যবৃদ্ধির দরুণ অবস্তীরাজের 
সঙ্গে যগধের মৈত্রী ক্ষ হয়। অজাতশক্র এমন কি অবস্তীরাজ্ প্রতস্াতের 
আক্রমণ আশঙ্কা! করে নিজ রাজধানী অধিকতরভাবে শুরক্ষিত করেছিলেন । 
সে আক্রমণ হয়েছিল কিনা জানা! নেই, তবে যগধ যে অবস্তীর মাথা নত 
করাতে পারেনি একথা সত্য । বিদ্বি্ারবংশ অঞ্জাতশত্রর সময়ই সবাধিক 
প্রতিপত্তি লাভ করে। ৩২ বৎসর রাজত্ব করে অজাদ্“করর মৃত্যু হলে তার 
পুত্র উদয়ী রাজা হন। তিনি গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গম স্থলে পাটলীপুত্র 
নগর প্রতিষ্টা করে সেখানে রাজধানী পরিবর্তন করেন। উদয়ীর 
পরবর্তী বিদ্বিসারবংশীয় রাজাদের ব্যবহারে প্রজারা অসঙষ্& হয়ে এ রাজ- 
ংশকে বিভাড়িত করে অমাত্য শিশ্রনাগকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
অজাতশক্রর সময় অবস্তীর সঙ্গে যে বিবাদ শুরু হয়েছিল শিশুনাগ কতৃক 
অবস্থীর পরাজয়ে তা পরিমমাধি লাভ করে। ফলে চম্বল নদীর তীর পর্যন্ত 
মগধ রাক্্য বিস্ৃত হয়। শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ বা কালাশোককে * 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা | ১৭৯ 
হত্যা কদে "শৃদ্রাগর্ভোতব' যহাপন্ম ননদ বা উগ্রসেন খুষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাবীতে 
মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহাপদ্ধ নন অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে 
দ্ধ পরিচালনা করে পাঞ্জাব, সিদ্ধু ও কাশ্মীর ব্যতীত উত্তর ভারতের প্রায় 
সমস্ত অংশই মগধ রাজ্যের অন্ততুক্ত করেন। কলিঙ্গও (বৈতরগী ও গোদাবরী 
নদীর মধ্যবর্তী দেশ) নন রাজ্োর অন্তভৃক্ত ছিল) সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যের 
কতক অংশও নন? জয় করেছিলেন। নন্দের সময়েই প্রথম ভারতবর্ষে এক 
বিস্তীর্ণ রাত প্রতিষ্ঠিত হয়। আটাশ বৎসর রাজত্বের পর ছেলেদের জন্য 
বিস্তীর্ণ রাজ্য, প্রচুর ধনসম্পদ, বিরাট সৈন্তবাহিনী রেখে নন্দ যারা যান। 
নন্দের আট ছেলে যোট বারে! বত্সর রাজত্ব করেন। নন্দবংশীয় রাজারা রাজ- 
কোষে প্রচুর অর্থ জমা করেছিলেন। মহাপন্নের কনিষ্ঠ পুত্র ধনসম্পদ জমান 
পছন্দ করতেন বলে ধননন্দ নায়ে অভিহিত হতেন | প্রজাদের উৎপীড়ন 
করে অর্থ আদায় এই প্রচুর ধনসম্পদের যূলে থাকা অসন্ভব নয়। তাই ননাবংশীয় 
রাজার! প্রজাদের অগ্রীতিভাজন হয়ে উঠেছিলেন। তার পরিণতি মৌর্য 
চন্গুপ্ত কতৃকি নদবংশধবংশ ও মৌর্য রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। 
যখন মগধ এমনি করে একটি শক্তিশালী বিস্তীর্ণ রাজ্য গড়ে উঠেছিল, 
সেই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ও ধনসম্পদশালী 
হওয়ায় বিদেশীর লোলুপদৃষ্টি আকর্ধণ করে। থুষ্ট পূর্ব বষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
( ৫৫৮-৫৩০ খুষ্ট পূর্ব ) পারস্তের রাজা কুরুসূ গেত্রোসিয়ার ভিতর দিয়ে ভারত- 
বর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু কোনো রকমে মাত্র সাতজন সঙ্গী সমভিব্যহারে 
পালিয়ে জীবন রক্ষা করেন। অবশ দ্বিতীয় অভিযানে তিনি কাবুল উপত্যকার 
কতকাংশ অধিকার করতে সক্ষম হন! কুরুসের পরে সেই বংশেরই তৃতীয় 
রাজা দরাযুস (পুষ্ট পুর্ব ৫২২-৪৮৬ ) ভারতবর্ষ আক্রমণ করে গান্ধার ও সিল্ু- 
নদের তীরস্থ কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য, অধিকার করেন। পারস্ত সম্রাট 
ভারতীয় রাজ্য থেকে বাধিক ৩৬০ ট্যালেপ্ট পরিমিত বর্ণ (আধুনিক হিসাবে 
প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ) পেতেন। দরায়ুসের পুত্র জ্যারাক্সেসের রাজ্জত্ব- 
কালেও ভারতের প্র সমন্ত স্থান পারস্তের অধীনে ছিল। ঠিক কখন ভারতবর্ষ 
থেকে পারস্তের অধিকার বিলুপ্ত হয় তা নির্ণয় করা শক্ত । কিন্তু গ্রীকবীর 
আলেকজাগ্ডার কতৃকি ৩৩১ থু্ট পূর্বাকে দরাুস পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত 
হলে ভারতের উপর পারশ্তের অধিকার যে বিলুপ্ত হয় সে বিষয়ে কোনো! 
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সন্দেহ নেই। পারম্ত জয়ের পর আলেকজাগার পুষ্ট পূর্ব ৩২৭ অন্দে ভাবত 
অভিমুখে অভিযনি শুরু করেন। 

আলেকজাগারের ভারত অভিযান ইউরোপীয়দের বিজরীরূপে গ্রথম ভারভবার্য 
পদ্দার্পণ। তাই ভিন্দেপ্ট শ্মিথ মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে তার প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাসের প্রায় এক সপ্তমাংশ ধরে আলেকজাগারের ভারত আক্রমণ বর্ণনা 
করেছেন ।.রমেশচন্ত্র মজুমদার তার পুস্তকের ভূমিকায় এ বন্বন্ধে সত্য কথা 
অতি সরল ও প্রাঞ্জলভাবে লিখেছেন--'আধুনিক ইউরোপীয়েরা গ্রীসের ধার 
করা গৌরবে নিজেদের গৌরবাধিত মনে করেন তাই তারা এই বিষয়টিকে 
খুব একটি মনোমুগ্ধকর ঘটল! বলে ধরেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ুলতান 
মামুদ, তৈমুরলঙ্গ, বা! নাদির সাছের আক্রমণের চেয়ে এই অভিযান বেশি 
মূল্যবান ঘটন| বলে দাবী করতে পারে না।” শুধু তাই নয় আলেকজাস্তারের 
তারত আক্রমণের ইতিহাস গ্রীক তথা ইউরোপীয় স্ভাতার পক্ষে গৌরবের 
নয়। আলেকজাগারের আক্রমণও তৈযুংলঙ্গ বা নাদির সাহের আক্রণের 
যতো নৃশংসতায় পরিপূর্ণ । ম্যাসাগার ছুর্গের সৈষ্যাদের এঠতাপৃভাবে ছাতা, 
্রীপুরুষ নিধিশেষে অধিকৃত শহরের অধিবাধীদের বিনাশ ভীকবিজয়ের 
ইতিহাসকে চিরকাল জগতের সন্বুথে কলস্কিত করে রাখবে । যুলতান থেকে 
৮০1৯০ মাইল দুরে বঙ্গে ও মণ্টগোমারী ভিলঃর মনো অবস্থিত তৎকাল' 


একটি শহর আক্রমণ আলেকজ্রাগডার সাংঘাতিক ভাব আহত হন। তাই 
শহর দখল করার পর উত্তেজিত সৈন্তরা ছততাগয অধিবাচীদের উপর 
ঝাপিয়ে পড়ে স্ত্রী-পুরুৰ ও শিশ্সন্তান নিধিশেবে সকলকে হতা! করেছিল । 
(ভিল্দেন্ট স্থিথ )। | 

আলেকজাগার পাঞ্জাবে বিপাশা নদীর লীনা পর্যন্ত জয় -.রন। বিতস্তা ও 
চন্দ্রভাগার নদীর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা পুরু খুব বীরত্ব সহকারে 
আলেকজাগ্ডারের গতিরোধ করেন। যদিও পুরু পরা্িত হন তথাপি পুরু ও 
তার সৈন্যদের বীরত্ব ও সাহলিকতায় গ্রীকরা এতদূর শঙ্কিত হয়েছিল যে 
বিপাশা! নদীর পূর্বতীরে তাদের বাধা দেওয়ার অন্ত সঙ্ঘবন্ধ সাহসী 
ভারতীয় সৈন্তরা প্রস্তত আছে এবং মগধের রাজাও বিরাট সেন্যবাহিনী নিয়ে 
দধার্থ গ্রস্ত একথা গুনে তার" বিপাশা নদী অতিক্রম করে অগ্রসর হতে 
অন্বীকার করে) ক্ষুদ্র রাভ্ের রাজ! পুরুর সঙ্গে ঘুদ্ধ করতেই গ্রীকৈন্থদের 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থ। ১৮১ 
থেরকম বিব্রত হতে হয়েছিল তাতেই বিরাট সৈম্ভবাহিনীর কথা গুনে 
এরকম শঙ্কিত হয়। আলেকজাগারের শত উৎসাহব্যগ্রক বাণীও তাদের 
প্রবুদ্ধ করতে পারেনি- সৈন্যরা একরকম আলেকজ্াগ্ডারের বিদ্রোহী হয়ে 
উঠেছিল। গ্রীক সৈন্যদের এই দূর্বলতা সত্ত্বেও ভিন্দেন্ট স্মিথ ইউরোপীয় 
গর্বান্ধতাবশতঃ অনৈতিহাপিকের মতো লিখেছেন : “হিযালয় থেকে সাগর 
পর্যন্ত আলেকক্রাগডারের সগর্ব অভিযান এই কথাই প্রমাণ করে যে এশিয়ার 
বৃহত্তম দৈম্ত যখন ইউরোপীয় নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতার সুখীন হয় তখন 
তার অস্তরনিছিত ছুর্বলতা পরিশ্ফুট হয়ে উঠে।” 8 
আলেকছাগ্ারের আক্রমণ ভারত ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা নয়। রী 
সৈন্ঠর! অগ্রমর অনিচ্ছুক হলে ধৃষ্ট পর্ব ৩২৫ অন্ধে আলেকজাগার ভারতবর্ষ 
থেকে প্রত্যাবর্ভন করেন এবং ৩২৩ খুষ্ট পূর্ব ব্যাবিলনে মৃত্যুদুখে পতিত 
হন| তীর মৃত্যুর অল্লকাল মধ্যেই ভারতবর্ষ থেকে শ্রীক-ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। 
বীর ঘুবক চন্পুপ্ত এই কার্ধে সেনাপতিত্ব করেন। সম্ভবতঃ তক্ষশিলাই 
প্রীকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রধান কেন ছিল। চন্ত্গুপ্ত তখন তক্ষশিলায়। 
অচ'মানথাুদ্ধি্পর তক্ষশিলা নিবাসী ব্রাহ্মণ কৌটিল্য বা চাণক্য চন্তরগুপ্ডের 
গুরু এবং এই কার্ধে তার সহযোগী ছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে। চাপক্য ও 
ভন্দ্ধাপ্ুর গ্রিলন ভারত ইতিহাসে একটা উল্লেঘোগ্য ঘটনা । চাণক্যের বুদ্ধি 
আর চন্ত্রগুপ্ের বীরত্ব-এই দুইয়ের মণিকাঞ্চন সংযোগ ভারতবর্ষের 
ইতিহাসকে রূপ দিয়েছে । আধুনিক জার্মান ইতিহাসে বিসমার্কের যে স্থান 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ন্তপুপ্রের সেই স্থান একথা বললে বিন্দুমাত্র 
অতুযুক্তিও হয় না। 
পুরুকে আলেকজাগ্ডার তার একজন অ-:নস্থ রাজারপে প্রতিষ্টি করেছিলেন । 
কিন্তু একজন গ্রীক শাসনকর্তা সম্ভবতঃ পুরুকে হত্যা করেন। ফলে জনসাধারণ 
খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ালেকজাপ্ডারের মৃত্যুর খবর তক্ষশিপায় পৌছলে 
ন্ত্রপুপ্ত স্থযোগ বুঝে গ্রীকদের বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করে সৈন্য 
সংগ্রহ করতে আরভ্ত করেন । এই কার্ধে চাণক্য তার প্রধান সহায়ক ছিলেন । 
চন্তগুপ্ এই সমস্ত সৈস্তের সাহায্যে আলেকজাগার যে গ্রীকবাহিনী রেখে 
গিয়েছিলেন তার প্রায় সবই ধ্বংস করেন। এবং এই সৈগ্যদের সাহায্যে 
ন্্রগুপ্ত (৩২১-২৯৮ খুষ্ট পূর্ব) মগধের ননারাজাকে পরাজিত ও হত্যা করে 


১৮২ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
৩২১ খু পূর্বে যগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় গ্রীক 
ক্ষমতা ও ননদবংশ ধ্বংসের তথা চন্দরগুপ্রের বীরব্পু” তারত ইতিহাসের এক 
ংশের বিস্তৃত বিবরণ আজ পাওয়া যায় না। 
চন্পুপ্ধের সঙ্গে যে বংশ মগধের সিংহাজনে গ্রত্িউিত হয় তাকে মৌর্ঘবং* 
বলে। কেন এই বংশকে মৌর্যবংশ বলে সে সম্বন্ধে ট মত আছে :--(১) 
মুরা নামক এক দাসীর গর্ভে চঙ্্রগুণ্ডের জন্ম, (২) নন্দরা্জার এক মু 
পোষকের কন্তার গর্ভে চন্তপপ্ডের জন্ম তাই এই বংশ মৌর্ধবংশে নামে খ্যাত? 
এই উভয় মতেই নন্দ বংশীয় এক রাজা তন্রপাপ্ের পিতা (০) তৃতীয় মতে 
ন্প্ উত্তর ভারতের পি্নপিবনের মৌর্য নামক ক্ষত্রিয় বংশ থেকে উদ 
নলে এই বংশের নায় মৌর্যবংশ। শেষোক্ত মতই অধিকতর সমর্থন যোগা। 
স্ংহাসনে প্রতিঠিত হয়ে চন্দ্রগুপ্ত স্মন্ত উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র কুদ্র রাজাগুলিকে 
মগধ রাজ্যের অন্ততুক্তি করে মগধকে অশেষ ক্ষমতাশালী করেন। নদ! নদী 
পর্যন্ত যে তার রাজ্য বিস্তৃত ছিল এ বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নাই। কৃষাসথামী 
আয়েঙ্গাগ।রের যতে তামিল দেশের তিনভেলি দিলা পান্ত চক্রের 
বিজয় বাহিনী প্রবেশ করেছিল। মহীশূরে আবিষ্ৃত কোলো কোনো থোদ্তি 
লিপিতে উত্তর মহীশূর পর্যন্ত চর গুপ্রের রাজাবিস্ৃতির কথা পাওয়া যায়। 
তপ্ত যখন মগধের রাজ্যকে শক্তিশজী করছিলেন ঠিক সে সময়ে 
আলেকজাগারের এক মেনাপতি সেলুকম নিকেটর ( বিজেতা) প্রতিদবন্দী 
, এটিগোনাসকে পরাজিত করে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় এক শক্তিশালী 
গ্রীক রাজ্য গড়ে তোলেন এবং নিজেই তার রাক্তা হন। আনুমানিক 
৩০৫ খুষ্ পূর্বান্দে নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে আনেকজাওার কতক 
বিজিত ভারতের অংশ নিজের রাজ্যের অন্তদৃক্তি কর: ইচ্ছায় ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করেন। তিনি মনে করেছিলেন আলেকজাগুারের মতো তার পক্ষেও 
বিপাশা পর্যন্ত জয় করা বিশেম কষ্টকর হবে ন। কিন্তু তিনি একটা কথা 
তুলে গিয়েছিলেন যে আলেকজা গারের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত যেমন ক্ষুদ্র 
ক্র ও পরম্পর বিরোধী রাজ্যসমুহে বিভক্ত ছিল তখন আর তেমন নয়-- 
তখন চন্ত্রগুপ্ের অধীনে সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত এক শক্তিশালী রাজ্য। 
এই সর্বপ্রথম এক বীর সেনাপতির অধীনে একদল সুশিক্ষিত শ্রীকলৈন্য বীর 
নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত সজ্ববদ্ধ ভারতীয় সৈশ্যাবাছিনীর সম্মুখীন হয়। 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ১৮৩ 


যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সেলুকস নিতান্ত অপমানজনক 
সন্ধি করতে বাধ্য হছন। অতএব ইউরোপীয় সৈন্যের রণনৈপুণ্য ও কুশলতার 
সম্মুখে এশিয়ার বৃহ্ত্বম সৈন্যবাহিনীর ছুর্বলত! সুস্পষ্ট হওয়া তো দূরের কথা 
ভিন্দেপ্ট স্মিথের ইউরোগীয় নৈপুণ্যের গর্বই মিথ্যা ও অসাঁর প্রতিপন্ন হয়। 
তাই ভিন্সেপ্ট ন্মিথ এই যুদ্ধের উপর কোনো! মস্তব্য করেননি। সেনুকসের 
পক্ষে ভারতবর্ষের কোনো অংশ জয় করা তো সম্ভবপর হয়নি বরং তিনি নিজ 
সাম্রাজ্য থেকে হিরাট, কাবুল, কান্দাহার ও মকরাণ এই চারটি প্রদেশ 
চন্ত্রগুধকে দিতে বাধ্য হন। ফলে হিন্ুকুশ পর্বত পর্যন্ত চনতগুপ্তের রাজ্য. 
বিস্তৃত হয়। থুষ্ট পূর্ব ৩০৩ অবে' চক্্রগুপ্ত ও দেলুকসের মধ্যে সন্ধি হয়। 
এর পরে উভয়ের মধ্যে সম্ক্ীতিই ছিল। যেগাস্ত্েনিস নামক এককন গ্রীক 
রাজদৃত চন্ত্রগুপ্রের রাজসভায় ছিলেন। এই সন্ধির প্রায় ছয় বৎসর পরে 
(২৯৮ খৃষ্ট পূর্বানধে, হাভেলের মতে ২৯৬ খৃষ্ট পূর্বান্ধে ) চন্ত্রগুপ্ডের মৃত্যু হয় বা 
তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। জৈন মতে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে দাক্ষিণাত্যে 
উপবাস করে মারা যান একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। চনত্রগুপ্ত যে জৈন ছিলেন 
একথা অনেকে বিশ্বাস করেন না। 

মেগান্ত্েনিস ও অন্তান্তা গ্রীক লেখকদের বিবরণ ও ১৯০৫ সালে শাম শাস্ত্রী 
কতৃক আবিষ্কৃত কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র নামক স্থুপ্রসিদ্ধ পুস্তক থেকে চন্ত্রুপ্ডের 
রাষ্্রবাবস্কার আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান লাত করতে পারা যায়। ভিন্দেপ্ট স্মিথ 
চন্্রগুপ্তের বীরত্বের প্রশংসা সম্বন্ধে কোনো কথা লেখেননি, বরং এই ভারতীয় 
নরপতিকে মসীমত্ডিত করে চিত্রিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তার 
গ্রীকবিজ্ঞয় সম্বন্ধে তিনি এই মন্তব্য করেছেন যে এতে প্রজাদের কোনো 
লাত হয়নি, প্রভুর পরিবর্তন হয়েছে মাত্র এবং যদিও চন্ত্রগুপ্ত বিদেশী 
অধীনতা থেকে তাদের মুক্ত করেছিলেন তবুও চন্দ্রগুপ্টের অত্যাচারমূলক 
শাসন তাকে যুক্তিদাতা এই উপাধির অযোগ্য করেছিল। 

এই মন্তব্যের পক্ষে কোনো কারণ নেই। কৌটিল্যে রয়েছে 'প্রজার স্থখেই 
রাজার মুখ, রাজার আত্মপ্রিয্স ছিত নয় প্রদ্ধার প্রিয়ই হিত” অতএব সেই রাষ্ট্র 
প্রজাপীড়ক ছিল একথা ছেলেদের বোঝাবার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হতে হুবে। 
কৌটিল্যে আরও আছে, 'যে চাপ্যসম্বপ্ষিনোইবশ্থাভতব্যান্তে--যারা সম্বন্ধহীন 
অর্থাৎ পিতৃমাতৃহীন অনাথ তাদের অবগত ভরণপোষণ করতে হবে। বিংশ 


১৮৪ প্রাচীন ভারভীয় সভ্যতার ইতিহাস 


শতাবীতেও ভারতবর্ষে সন্বন্ধহীনদের জন্ত ধেনো সরকারী ব্যবস্থা নেই, 
তাদের অনেককেই ভিথারীরূপে রাস্তায় রাস্তায় গূরে বেড়াতে হয়। কৌটিল্যে 
সত্রাধযক্ষের (সৃতা ও বনবিভাগের কতা) উপর নির্দেশ রয়েছে শারা 
'অনিফাধিণা'-_অর্থাৎ ঘর থেকে বের হন না, 'প্রোধিত বিধবা? (যাদের স্বামী 
বিদেশে আছে) অঙ্গহীন ও মেয়েরা যদি নিজের তধণপোষণের অন্ত কান 
করতে বাধ্য হন তবে হৃত্রাধ্যক্ষ শ্বপামীভিরহুসাধা ফোপগ্রহং কর্ম করয়িতব্যা। 
--নিঞ্জ বিভাগের দাসীদ্বারা তাদের খোছ করে খুব সম্মান ও ভদ্র! 
সহকারে কাঞ্ করিয়ে (হুতা কাটিয়ে ) নেবেন; অর্থাৎ সুতা কাটিয়ে পয়সা 
দেবেন যাতে তীদের ভরণপোষণের সাছাধা হতে পারে। এমন প্রাণের 
পরশ যে রাষ্ট্রের ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সে রাষ্ট্রকে ধারা! অত্যাচারী বলতে 
পারেন তারা পৃথিবীতে সুর্যের অনাস্তিত্ব প্রচার করতে পারেন এবং জন্মান্ধদের 
পক্ষে তা বিশ্বামযোগা বলে প্রতীয়মান হওয়াও অসস্ভব নয়। 

কৌটিল্য পড়লেই মনে হয় চন্্রগুপ্তের বাজ্য-ব্যবস্থা প্রজার শখের প্রতি লক্ষা 
রেখেই নিয়ন্ত্রিত হত। শুদ্কাধ্যক্ষের ও পণ্যাধ্যক্ষের উপর যধাক্রমে নিদেশ 
রয়েছে : 'যা রাইগীড়াকর এবং ফলহীন সেরূপ জিনিস দেশে প্রবেশ বন্ধ 
করতে হবে আর যা মহ্বোপকারী এবং যে সমস্থ বীজ দুর্লভ পে সমস্ত বীজ 
বিনা শুল্কে আসতে দিতে হবে|? উিভয়ং চ প্রজানায়ভুগ্াহন বিজ্কাপয়েহ | 
স্বলঘপি চলাভং এরঁজানামোপধাতিকং বারয়েৎ1ন্বতুমি্জ এবং পরভূমিজ 
এই উভয় প্রকারের দ্রব্যই যাতে প্রজার সুবিধা হয় এমন ভাবে বিক্রি করতে 
হয়ব, যেরূপ অধিক লাভ করলে প্রজার ক্ষতি হয় সেরূপ করা নিষিদ্ধ। এপ 
বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তাই বলে আমি বলছি 41 চন্্রগুপ্রের 
সময় যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল তা বিংশ শতাক্কীতে চলতে “রে কিন্বা তা 
আদর্শস্থানীয়। চন্ত্রগুপ্তের সময় খুব কঠোর দণ্তনীতির ব্যবস্থা ছিল-যথা 
গরু চুরি বা খনি থেকে যৃল্যবান প্রস্তর চুরি অপরাধে প্রাণদও, বসন্ত বা 
গ্ীম্মকালে ছুইবার গরু দোহন করলে দোহনকারীর বৃদ্ধানুষ্ট কন। যদিও 
এক অন্যায় অপর অন্যায়ের সমর্থনে ঘুক্তিন্ব্ূপ ব্যবহৃত হতে পারে না 
তবুও আমাদের দেশের লোকের একথা জেনে রাখা ভালে যে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও ইংলণ্ডে অন্ঠের পকেট কেটে চুরি, কোনো 
দোকান থেকে পাচ শিলিং চুরি প্রভৃতি ছুই শত প্রকারের অপরাধের 
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জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল এবং অনেক চেষ্টার ফলে সে সমস্ত আইন 
রদ হয়েছে। 

চন্্রগুপ্ত মন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদের সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। 
মন্ত্রী রাজ! নিজে শিবুজ করতেন, কিন্তু মন্ত্রীপরিষদের সভ্যরা কি তাবে 
নিযুক্ত হতেন তার কোনো উল্লেখ নেই। রযেশচন্দ্র মজুমদার মন্ত্রীদের ও 
মনত্রীপরিষদকে যথাক্রমে শাসন পরিষদ ([05900615৪ 008911) ও 
ব্যবস্থাপক সভা (19218158156 0000011) আখ্যা দেওয়া যেতে পারে 
একথা বলেছেন। মনে হয় মন্ত্রীপরিষদের সভ্য সংখ্যা অনেক ছিল, কারণ 
কৌটিল্য মন্ত্রীপরিষদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন : 'ইন্ত্রের পরিষদে এক 
সহশ্র খষি ছিলেন তাই ইন্ত্রকে সহত্রচক্ বলে মন্ত্রীরা ও মন্ত্রীপরিষদের 
সভ্যরা সকলেই বেতনভোগী ছিলেন। মন্ত্রীদের বাধষিক বেতন ছিল ৪৮০০০ পণ 
বাঁ ৩২০০০২ টাকা, আর মন্ত্রীপরিষদের সভ্যদদের বেতন ১২০০০ পণ বা 
৮০০৯২ টাকা । কৌটিল্যের মতে রাজাও বেতন ভোগী। রাজা, মন্ত্রীরা ও 
মন্্ীপরিষদের সভাদের মিলিত সভায় অধিকাংশের মতান্থমারে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় (আত্যরিক) কার্য সমূহ নির্বাহ হুত। অনুপস্থিত সত্যদের 
লিখিত মত নেওয়ার ব্যবস্থী ছিল । সাধারণ কার্ধের জন্ত মন্ত্রীপরিষদ আহ্বান 
করা হত না, মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করেই কাজ চলত। রাজকার্ম পরি- 
চালনার জন্য ১৮টি বিভাগ হৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রত্যেক বিভাগের একজন 
অধ্যক্ষ ছিলেন । এই সমস্ত অধ্যক্ষ রাজা, মন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত 
ব্যবস্থামুযা যী কার্ধ পরিচালনা করতেন । আকরাধ্যক্ষ, পণ্যাধ্যক্ষ, কুপ্যাধ্যক্ষ 
( বন বিভাগের কতা), তদ্কাধাক্ষ, সীতাধ্যক্ষ (কৃষিবিভাগের কা ), সুত্রাধ্যক্ষ। 
স্থরাধ্যক্ষ, নাবধ্যক্ষ (নৌ বিভাগের কর্ত, " গোইধ্যক্ষ, লক্ষণীধাক্ষ (টাকশালার 
কতা) প্রভৃতি অষ্টাদশ বিভাগের নাম পাওয়া যায়। 

চন্ত্রগুপ্তের সময় হ্ব্ণ, রৌপ্য ও তা মুদ্রা প্রস্তুত হয়। রৌপ্য মুদ্রায় শতকরা 
প্রায় ৭৫ ভাগ রূপা, এবং তাত্র মুদ্রায় শতকরা ২৫ ভাগ রূপা ৭০ ভাগ 
তামা থাকত। স্বর্ণ মুদ্রা তৈরি করার জন্য ভিন্ন বিভাগ ছিল। সুবর্ণাধ্যক্ষের 
অধীনস্থ সৌবণিক স্বর্যুদ্রা তৈরি করতেন। জনসাধারণ মৌবণিককে সোন! 
দিয়ে স্বর্ণ মুদ্রা তৈরি করিয়ে নিতে পারত । 

বিভিম্ন বিভাগের কার্য সন্বদ্ধে কৌটিল্যে যে সব বর্ণনা রয়েছে তাতে মনে 
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হয় বেশ বিজ্ঞ লোকের হাতেই বিভাগের কতৃণ ্ন্ত ছত। সে সময়ে হিন্দুদের 
মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক মনোবুতি ছিল তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । 

পাটলিপুত্র শহর চন্তরগুপ্তের রাজধানী ছিল। ব্তমানে যেমন বড় বড় শহরে 
মিউনিলিপালিটি আছে পাটলিপুত্রেও সে সময়ে নগর পরিষদ ছিল। বরান্তায় 
ময়লা ফেললে জরিমানার ব্যবস্থা কৌটিলগে: এতে পাই। কাজেই মনে 
হয় সেকালে আমাদের দেশে নাগরিক দানিতব দবন্ধে বেশ উন্নত ধারণ! ছিল। 
যেগাস্থিনিলের বর্ণনান্গযায়ী পাটলিপুত্র শহর আয়তনে প্রীয় ১৬ বাঁযাইল 
ছিল- প্রাচীন রোমের চেয়ে অনেক বড়। শহরে ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি স্তন 
ছিল, আর চন্্রুপ্ের কাষ্টনিগিত প্রাসাদ সেকালে ভ্রগতে সবচেয়ে শ্রেছ 
বলে গণ্য হত। | 

কৌটিল্য থেকে আমরা চন্তরগুপ্ের সময়কার অনেক খবর পেতে পারি! এক্প 
মূল্যবান পুস্তক খুব কমই আবিষ্কৃত হয়েছে । কৌটিলা পড়লে একথা দিবা- 
লোকের মতো প্রতিভাত হয় যে পুষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতানীতে ভারতবর্ষ সভ্যতার 
দিক দিয়ে খুব উন্নত ছিল। এই উন্নতি বু শতান্ধী ব্যাপী ক্রবোন্নতির ফল। 
কৌটিলোর বিস্তৃত আলোচনা এ পুস্তকে সম্ভবপর নয়, কিন্তু ধারা গ্রামীন 
ভারতীয় সভ্যতা! সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লা করতে চান তাদের পক্ষে এটি অবশ্ব- 
পাঠ্য পুস্তক বললে বিদুমাত্র অস্ঠাক্তি হয় না। 

চন্্গুপ্ের পর তার ছেলে বিনুসার (২৯৮-২৭০ থু ৮“) মগধের রাজা হন। 
বিদদুসারের সময় রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে বিজ্রে  য়েছিল, কিন্তু তিনি 
সে সমস্ত দমন করতে সমর্থ হন | পুরানো মতে ২৫ এবং ক মতে ২৮ বৎসর 
রাজত্বের পর খুষ্ট পূর্ব ২৭৩ বা ২৭০ অকে বিন্দ্ার মাত ন এবং তার পুত্র 
প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক (২৭০-২৩২ থুষ্ট পৃ) মগধের সিংছাসনে 
আরোহণ করেন । অশোক সম্বন্ধে এইচ, ছি, ওয়েলস লিখেছেন, 'হাজার 
হাজার রাজ! মহারাজ! বিশ্বৃতি প্রাপ্ত হবে কিন্তু তম্না থেকে জাপান পর্যন্ত 
অশোক একাঁকীই উজ্জল তারকার যতো আকাশে দেদীপ্াযান থাকবে 
আরো বলেছেন, 'তার রাজত্ব মানবজাতির উৎকষ্ঠাপূর্ণ ইতিহাসের একটি 
পরম রমণীয় অঙ্ক 1 

শি্দলারের মৃত্যুর চার বৎসর পরে অশোক রাজা হিসাবে অভিমিক্ত হন। 
ভ্রাতৃবিরোধ এর কারণ একথা কেউ কেউ মনে করেন। বৌদ্ধ পুস্তকে পাওয়া 


রাজকাহিনী ওরাটরবাবস্া ণঁ ১৮1 রঃ 
যার অশোক তার একশ ভাইকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
তাই প্রথম তিনি “চণ্ডাশোক' নামে খ্যাত ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করে তাঁর আত্যন্তিক পরিবর্তন ঘটলে তিনি ধর্মাশোক' নামে খ্যাত হল। 
বৌদ্ধধর্মের গুণ কীর্ঠন ভিন্ন এর মূলে কোনো সত্য নেই। ভিন্সে্ট স্মিথ মনে 
করেন তাঁর এক তাইয়ের সঙ্গে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ থাকার মূলে সত্য 
থাকা সম্ভবপর | কাশীগ্রসাদ জয়সোয়ালের মতে পেকালে অভিষেকের ৷ 
নির্দিষ্ট বয়স ২৫ ছিল? বিনুসারের মৃত্যুর সময় অশোকের বয়স ২১ ছিল, 
তাই চার বংসর পরে যথারীতি অভিষিক্ত হন। 

অশোকের রাজত্বের ১২ ও অভিষেকের ৮ বখ্দর পরে অশোক কলিঙ্গ জয় 
করেন। এই যুদ্ধে অশোক কতৃকি দেড় লক্ষ লোক বন্দী এবং এক লক্ষ মৃত্যুযুখে 
পতিত হয়। এতদ্যতীত যুদ্ধের আনুষঙ্গিক দুঃখ, কষ্ট, অনাহার দুতিক্ষ প্রভৃতি 
কারণে আরো অনেক লৌক মারা যায়। মানুষের অশেষ কষ্ট দেখে অশোক 
তার করুণাপূর্ণ হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পান। এর পরে তিনি আর কোনো যুদ্ধ 
করেননি । রাজ্যবিস্বৃতি লিগা রাজাদের প্রাণে সাধারণতঃ প্রবল-_-বিশেষ করে 
জয়ের পর তা প্রবলতরই হয়। অতএব অশোকের এই কার্য জগতের ইতিহাসে 
একটা শ্মরণীয় ঘটন!। “তিনিই জগতে একমাত্র রাজ! যিনি যুদ্ধ অয়ের পর যুদ্ধ 
থেকে বিরত হয়েছেন ( ওয়েলম্‌ )। 

অশোক একজন যহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। সমস্ত প্রা. জন্যই তার প্রাণে 
দরদ ছিল। তিনি মানুষ ও পশুচিকিৎসার জশ) হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। শুধু নিজ রাজ্যে নয় বিভিন্ন রাহে ,ও তিনি ডাক্তার পাঠিয়ে 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন একথা আগে উ :খ করেছি । তিনি পথিকদের 
সুবিধার জন্য রাস্তার ছুধারে গাছ রোপণ ও কৃপ, দিঘি প্রতৃতি খনন 
করেছিলেন। ভিনি একজন ধামিক ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তার ধর্মের মধ্যে 
অপ্রার্কত বুজরুকী স্থান পায়নি। সত্য, জীবে দয়া প্রভৃতি তার ধর্মমতের 
প্রধান কথা ছিল। ধর্মদান--শ্েষ্ঠ দান এই-ই তার মত। তাই তিনি এশিয়া, 
আফিকা ও ইউরোপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর 
প্রচেষ্টায়ই বৌদ্ধধর্ম জগতের একটি গ্রধান ধর্ম বলে পরিগণিত হয়েছে। 
প্রজাদের মন যাতে ধর্ষভাবে উদ্ধদ্ধ হয় সেজন্য তিনি রাজ্যের সর্বত্র সহজ 
প্রাকৃত ভাষায় তার অনশাসনে ও খোদিত লিপিতে সরল ও উচ্চাঙ্গের 


১৮৮ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
ধর্মোপদেশ সমূহ প্রচার করেছিলেন। তিনি নিজপুত্র মহেত্তর, কন্তা সঙ্ঘিত্র 
ও চারুমতীকে বৌদ্ধধর্ম গ্রচারে ব্রতী করেন। কোনো কোনো খ্রতিহাসিকের 
মতে মহেন্দ্র ভ্রাতা ও সঙ্ঘযিত্র! ভগিনী । যহেঙ্র ও সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে ও 
চারুমতী নেপালে বৌদ্ধধর্ষ প্রচারে অশেষ্‌ সাহায্য করেন। 

তার ধর্মমতের মধ্যে কোনো ধর্মান্ধতা ছিল না। ভারতবর্ষের অনান্য ধর্ 
সম্পরায়ও তিন ভিন্ন পথে পরম-পদ লাতেরই চেষ্টা করছে এই ভেবে 
তিনি সকল মতের প্রতিই উদার ভাবাপর ছিলেন। ভার রাজ বৌদ্ধ 
্াহ্ষণ, জৈন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ। শৃ্র সকলের প্রতি দণড-সমতা ও ব্যবুছার- 
মমতা ছিল। তিনি যে শুধু একজন ধাঠ়িক ও মহাগ্রাণ ব্যক্ি ছিলেন 
তা নয়, রান্বকার্ধেও বেশ নুদক্ষ ছিলেন। রাদ্রকর্মচারীদের উপর ট্রার 
বিশেষ আদেশ ছিল প্রজাদের তীর নিজের ছেলের মতো দেখবার 
জন্য | প্রজাদের হিতকর কার্য করে তিনি নিজ কব্য পালন ভিয় বিশেদ 
কিছু করছেন বলে ভাবতেন না। রাজকার্ধে তিনি কখনো পরাদ্ধুখ ছিলেন 
না। তার অনুশাসনে একপ নির্দেশ রয়েছে : সিকল সময়ে এবং সকল স্থানে 
আমি আহারে নিঘুক্ত কিবা মহিলাদের প্রকো্টে। শয্যাগুছে, গুপুগৃন্ 
( পায়খানায় ) গাড়িতে অথবা প্রাঙ্গাদ উদ্যানে যেখানেই থাকি না কেন। 
সরকারী খবরদাতার! আমাকে সবাদা প্রজ্ঞার কার্ধের দিঘির অবগত করবে 
এবং সব জায়গা থেকেই আছি প্রজাসাধারণের কার্য নিবাহ করতে প্রস্থত | 
তিনি আরো! বলেছেন যে যদি কখনো রাজাদেশ প্রতিপালন করতে কোনে 
অনুবিধা ঘটে তবে তৎক্ষণাৎ তা রাজাকে জানাতে হবে_কারণ যে কোনো 
সময়ে যে কোনো স্থানে সাধারণের উপকারের জন্য আমালে অবশ্যই কাজ 
করতে হবে) 

উদ্বার ধর্মমত, প্রজাবাৎসল্য, কর্ভব্নিষ্ঠা, বৌদ্ধধর্ম গরচারে অক্রান্ত প্রচেষ্টা 
গ্রতৃতি সদগুণ অশোককে জগতের শ্রেন্ট সম্াটরূপে পরিগণিত করেছে। 
অশোক স্থাপত্য ও ভাস্বর্য শিল্পেরও একান্ত অন্থুরাগী ছিলেন | যদিও তীর তৈরি 
সত, স্তূপ ইত্যাদি বর্তমানে ধ্বংসাবশেষ মাত্র, তবুও দাচি ও সারনাথে এখনো 
অনেক যে সমপ্ত জিনিস ব্ঠমান তাতেই সে যুগের শিল্পকলার উন্নত অবস্থার 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

অশোকের বুদ্ধবিরতি বা অহিংসাধর্ম প্রচারের ফল মৌর্মরাজ্যের পতন একথা 


রাজকাহিনী ও রা ব্যবস্থা ১৮৯ 


অনেকে বলেন। কলিঙ্গ বিজয়ের অর্থাৎ তার যুদ্ধ বিরভির সংকল্পের পরও 
তিনি দীর্ঘ আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন, কিন্তু এর মধ্যে অশোকের রাজ্যে 
কোন বিদ্রোহ হয়নি, রাজ্যের সামান্ত মাত্র অংশও অস্থের হস্তগত হয়নি, 
গৈন্যারা আগের যতোই রাজ্যরক্ষার জন্য ব্ঙমান ছিল। অশোক অহিংসা- 
নীতিতে বিশ্বাসী হলেও প্রয়োজনমতো! অপরাধীর গ্রাণদণ্ড দিতে ধিধা 
করেলনি। কাজেই যনে হয় অশোকের পরবর্তী সম্রাটদের দূর্বলতা ও 
অক্ষমতাই অধঃপতনের প্রধান কারণ। অতিরিক্ত ধর্মভাব ও অহিংসানীতির 
ফলম্বরূপ মৌর্যরাজোর পতন হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ নেই। দাক্ষিণাতোর 
সামান্য অংশ বাদে প্রায় সমস্ত ব্তমান ভারতবর্ষ এবং বর্তমান আফগানিস্থানের 
প্রায় সম্পূর্ণ অশোকের রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। এই বৃহৎ রাজ্য রেখেই ₹৩২ 
ৃষ্ট পূর্বান্দে অশোক মারা যান। 

অশোক তার রাজাকে পাচ প্রদেশে ভাগ করে প্রত্যেক প্রদেশে একজন 
শাসনকতা নিঘুক্ত করেছিলেন । তিনি নিজেও প্রথম জীবনে তার পিতার 
বাজত্বকালে যথাক্রমে উত্তরাপথ ও অবস্তীবিভাগের রাজধাশী প্রসিদ্ধ শিক্ষা- 
কেন্দ্র তক্ষশিলা ও উজ্জয্মিনী শহরে থেকে শামনকতারূপে কাজ করেছিলেন । 
তক্ষশিলা ও উজ্জরিনী* প্রভাব অশোকের উপর যে যথেষ্ট ছিল তা! 
বিশ্বাস করবার কারণ আছে। অশোকের সময়ও তার ছেলে কুনাল উত্তরা- 
পথের শাসনকতা ছিলেন। 

অশোকের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত। কিন্তু তার 
এধ্যে কতটা সত্য আছে তা নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। 

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য রাজত্বের অস্তিত্ব 8? বৎসর ছিল। এই অল্প 
সময় মধ্যে সাতজন রাজা রাজত্ব করেন। এদের রাজত্বের বিস্তৃত ইতিহাস 
পাওয়া যায় না। রাজ্যে বিদ্রোহ, গ্রীকদের আক্রমণ ও অবশেষে ব্রাহ্মণ 
সেনাপতি পুষ্যমিত্র কতৃকি মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা এবং তার যগধের 
সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে মৌ রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। 

ৃষ্ট পূর্ব ১৮৫ অবে পুষ্যমিত্র (১৮৫-১৪৯ থুষট পূর্ব) মগধের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন-এই বংশ শুঙ্গবংশ নামে খ্যাত । পু্যমিজ বীর ছিলেন। যদিও মগধ 
তার সময়ে পূর্ব গৌরব ফিরে পায়নি, তবুও তিনি সে গৌরব অনেকটা 
পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। তিনি বিদর্ভরাজকে যুদ্ধে পরাক্রিত করেন 


১৯০. প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 

এবং গ্রীকরাজা মিনাগার বা মিলিদও তার জঙ্গে ঘুদ্ধে পরাজিত ইন 
এরূপ কিংবদন্তী গ্রচলিত। অশোকের মৃত্যুর পর ব্যাক্‌টিয়ার স্বাধীন গ্রীক- 
রাজারা আফগানিস্থান এবং উত্তর ভারতের কতক অংশ জয় করেন। ্রীক- 
রাজ মিলিনদের রাজধানী ছিল শাকল বা বর্তমান শিয়ালকোট । এই »অয় 
কলিঙ্গ শ্বাধীনরাভ্য । কলিঙ্করাজ খারবেলের সঙ্গেও পুষ্যমিত্রের হন্ধ ইদ়েহিল 
বলে কেউ কেউ যনে করেন। পুষ্যমিত্রের রাদ্য পাঞ্জাবে জলন্ধর এবং মথা- 
প্রদেশে বরদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাঁটলিপুত্র, অযোধ্যা, বিদিশা ও 
ভারহ্ত রাজোর অস্ততৃক্ত ছিল এবং রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। বিদর্ভরাজ ও 
গ্রীকদের পরাজিত করে পুষ্মিত্র অঙ্বমেধ যন্ত্র করেন। পরবর্তী বৌদ্ধ 
লেখকরা পুষ্বামিত্রকে বৌদ্ধ অত্যাচারী হিলাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি যদিও 
নৈষ্টিক হিন্দু ছিলেন তবুও বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের কাহিনী সত্য 
বলে মনে হয় না। শুঙ্গ রাজত্বের প্রাধান্তের সময় ভারতের বৌদ্ধকীতি- 
সমূহ নির্মাণ শুঙ্গদের বৌদ্ধ অত্যাচারের কাহিনী বিশ্বাসের বিকুদ্ধে প্রবল 
বুক্তি। বিখ্যাত পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের সময় সম্ভবতঃ জীবিত ছিলেন। মধা- 
প্রদেশের গোনারদা নামক স্থানে পতঞ্জলির ঘন্ম | বৈয়াকরণিক, যোগশাস্ত্রকার 
ও চরকের তাষ্ুকার পতগ্জলি একই ব্যক্তি কিনা প্রশ্ন উঠেছে । আমার মনে 
হয় বৈয়াকরণিক ও যোগশান্ত্রকার পতগ্রলি একই ব্যক্তি, কিন্তু ইনিই চরকের 
তাষ্যকার কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যাঁয় না। 

পুদ্যখিত্রের সময় ধর্ম, শিল্পকলা ও লাহিত্যের একটা নব জাগরণ হয়েছিল। 
এই সময়কার সাচি ও ভারছতের শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে 
উল্লেখযোগ্য । এ সময়ে ভাগবদ্ধর্ম বেশ প্রভাব বিস্তার ক'র। পুম্যযিত্রও 
মন্ত্রীপরিষদের সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করতেন 1 :১ বৎসর রাজত্বের 
পর পুধ্যমিত্র মারা যান এবং তার পুত্র অগ্নিমিত্র খুষ্ট পৃধ ১৪৯ অকে 
সিংহালনে আরোহণ করেন। এই অগ্নিষিত্রই কাপিদাসের 'যালবিকাগিমিত্র 
নাটকের নায়ক। শুঙ্গ বংশের দশজন রাজ] ১১২ বৎসর রাজত্ব করেন। 
দুশ্রিত্র দশম রাজা ব্রাহ্গণমন্ত্রী বহ্দেব কতৃক নিহত হয়। বন্ুদেব কতৃক 
' প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কখবংশ নামে খ্যাত। এই বংশের চারজন রাঁজা ৪৫ 
বৎসর কাল মগধে রাব্ধত্ব করেন। চতুর্থ রাজা জুশমণের রাজত্বকালে তুষ্ট পৃ্ধ 
২৭ অবে অন্ধরা মগধ অধিকার করেন | অন্ধাদের কতৃকি সুশর্ষণের পরায় $ 


রাজকাহিনী ওরা্্রব্যস্থা ৯৯ 
বিনাশের সঙ্গে মগধ রাজ্যের অবসান হয়। এই সময় ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত । তন্মধ্যে অন্ধের শালীবাহনর] এবং কলিঙ্গের চেতরা উল্লেখযোগ্য । 
অন্ধ, রা অতি প্রাচীন জাতি | এঁতরেয় ত্রাহ্মণে তাদের উল্লেখ আছে। অন্ধ দেশ 
মৌর্যরাজ্যের অত্রন্থক্ত ছিল। অশোকের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে অন্ধ,রা 
মৌধপ্রতুত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যে বংশ কথবংশের শেষ 
রাজাকে হত্যা করে তা সাতবাহন বা শালিবাহন বংশ নামে খ্যাত। এরা 
ব্রাহ্মণ ছিল কিন্তু তেলেগু না কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ তা নিশ্চিতন্ধপে স্থিরীকৃত 
হয়নি। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে শালিবাহন একজন রাজার নাম, এবং 
তার নামের সঙ্গে শালিবাহন শক জড়িত। এইজন্য ভারতবর্ষে শালিবাহন 
নাম খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই বংশের শিমুক স্শ্ণকে পরাজিত ও 
নিহত করেন। এই বংশ থুষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শৃষ্টায় তৃতীয় 
শতাবীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪৫* বৎসর রাজত্ব করেন । এই বংশের 
রাজাদের মধ্যে গৌতমীপুত্র সাতকর্নীই ( ১০৬-_-১৩১ তৃষ্টাব্ ) সর্বাধিক খ্যাতি 
লাভ করেছেন। তিনি মালব ও কাঠিওয়ারের শকদের পরাজিত করেন। 
সাতবাহছনদের প্রভাব এক সময় সমস্ত দ্াক্ষিণাত্য, মগধ, মালব এমন কি 
রাজপুতনা গুজরাট পরন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। শকদের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংগ্রামের 
ফলেই সাতবাহনবংশ দুর্ধল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে ২২৫ থৃষ্টান্ে তাদের 
বিলুপ্তি ঘটে। ব্রাঙ্ণ সাতবাহন রাজারা! ব্রাঙ্গণদের চেয়ে বৌদ্ধদেরই বেশি 
দান করতেন। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ বৌদ্ধগুহা! এঁদের সময়েই তৈরি। 
অজন্ত ও অমরাবতীর বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার ও শিক্ষাকেন্ত্র তাদের সময়ই প্রথম 
নিগিত হয়। সে সময় হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোনো রকমের বিবাদ-বিসম্কা 
ছিল না । 
কলিঙ্গের চেতরাও অশোকের মৃত্যুর পর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই 

₹শের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা! খারবেল একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি অন্ধরাজা 
সাতকনীর সমসাময়িক । অবশ্য এ বিষয়ে মততেদ আছে, কোনো কোনো মতে 
তিনি পুস্যমিত্রের সমসাময়িক | তিনি মধুরা পর্যস্ত জয় করেন; দাক্ষিণাত্যে 
পাণুরাজ্য পর্যস্ত তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল । 
অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্ঘরাজারা যখন ছুর্বল হয়ে পড়েন তখন গ্রীকরা 
উত্তর ভারতের কতক অংশ জয় করে বাত প্রতিষ্ঠা করেন একথা আগে উল্লেখ 


১৯২ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 


করেছি । তক্ষশিলা, শিয়ালকোট, পু্কলাবতী পভূতি তাদের রাজধানী ছিগ। 
কিন্তু গ্রীকরা আত্মকলছে দ্বাল হয়ে পড়ে। এই মময় বু বা অক্মাস রঃ 
তীর থেকে আগত শকর্দের আক্রমণে কপ নু হয়। ক্রমশঃ শক 
তক্ষশিলা, মথুরা, সৌরাষ্, মালব প্রন টে | রাজ্য খ্ুৃতিষ্ঠা করেন। 
সৌরাষ্ট্রের শক রাজাদের মধ্যে রুদ্রদামাই বিখ্যাত। তিনি খুষটায় দ্বিতীয় 
শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজন করেছিলেন। তন গৌতমীপুত্র সাতকশীর পুত্র 
পুলুমায়ী শকরাজা কুদ্রদামার কন্ঘাকে বিবাহ রন। তবুও শকদের লঙ্গ 
সাতবাহনদের যথেষ্ট যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল এবং এই দু:৯ কুদ্রদাযাই জয়ী হন। 
কাঠিওয়ারের জুদর্শনহদের বাধ ভেঙে গেলে কুদ্রদাম! কতৃকি তা মেরামত ব| 
 পুননির্াণের কথা আগে উল্লেখ করেছি।'সৌরাষ্ট্রে শকরা প্রায় ৩০* বৎসর 
রাজত্ব করেন। 
শকরা যখন তারতবর্ষে আগমন করে প্রায় সেই স্ময়ই (সম্ভবতঃ কিছু পবে) 
পহুলব বা পাধিয়ানরাও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে উত্তর ভারতের কতক অংশ 
জয় করে। পাধিয়ান রাজাদের মধ্যে গঞ্ডোকারেনের নাম উল্লেখযোগ্য । 
কিন্তু পাধিয়ানদের প্রভাব খুব অল্পদিন স্থায়ী হয়েছিল খৃষ্টানদের মধ্যে এরকম 
প্রবাদ প্রচলিত আছে যে সেণ্ট টমাস গঞর্ডোকারেসকে সপরিবারে খু ধম 
করছিলেন এঁবং ভার দরবারে থেকে খুধৈম প্রচার করেন। না 
৮০ চে আগে পহলব প্রভাব বিলুপু হয়। শক ও পহলপরা ব্যতীত আর 
কটি বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে-ক্ারা ইউ-চি জাতির 
ডি কুধাণরা। ইউ-চি জান্তি কতক নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েই 
শকরা ভারতবর্ষের দিকে আগমন করে। ইউ-চি জাতির “15 শাখার মধো 
কুষাণ নামক এক শ্রাখাই সবশেষ তারতব্ষে আসে । কুষাণ বংশীয় রাজা 
বিমকদফিস উত্তর ভারতের কতকাংশ ভয় করেন | তিনি শৈৰ ছিলেন একথা 
আগে উল্লেখ করেছি। তার পর কনিন্ধ রাজা হন। কনিষ্ক কুষাণ বংশীয় শ্রেষ্ঠ 
নরপতি | তার বিশাল রাজ্য মধ্য-এশিয়ায় খোটান, খামগর, সগধিয়ানা থেকে 
চম্বল ও যমুনা! নদীর সঙ্গম স্থল অর্থাৎ কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও বেনারস পর্যন্ত উত্তর 
ভারতের সমস্ত অংশ পযন্ত বিস্তৃত ছিল। সিদ্ধু, গুজরাট ও মালব শকরাজা 
বা ক্ত্রপের অধীনে ছিল। তখন সাতবাহণরাঁও বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন। 
কনিষ্চ বৌদ্বধর্মাবলম্বী ছিলেন। তার রাজত্বকালে বিখ্যাত বসুমিত্রের 


সি 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা! ১৯৩ 


সভাপতিত্বে কাশ্মীরে বৌদ্ধদের এক সভা হয়। যহামান্ত কবি অশ্বঘোষ 
কনিষ্কের সভায় ছিলেন। 
বৌদ্ধধর্মপ্রচারে কনিষ্ক যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি অনেক সুনার সুন্দর 
ভপ, মঠ প্রভৃতি নির্যাণ করেন । পেশোয়ার ৪০০ ফুট উচু, ভ্রয়ৌদশ-তলা 
স্তুপ নির্মাণ তাঁর এক কীতি। পুরুষপুর বা ব€মান পেশোয়ার তার রাজধানী 
ছিল। কনিষ্ফ কোন সময়ে রাজত্ব করেছিলেন এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মদে 
মততেদ আছে। তিনি ৭৮ খুষ্টাবদে নিংহাসনে আরোহণ করেন এই যতই 
আমার কাছে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়| কনিফ কোন সময় কি ভাবে 
মার! যান সে সম্বন্ধেও মততেদ আছেঁ। কেউ কেউ বলেন তিনি অনবরত 
যুদ্ধে লিপ্ত থাকার দরুন প্রজাদের বিরক্তিভাজন হয়েছিলেন তাই তাকে 
অনুন্থ অবস্থায় লেপ চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। অপর মতে তিনি যুদ্ধ করতে 
গিয়ে মারা যান। ৭৮ থুষ্টাব্ঘ অর্থাৎ কনিষ্কের সিংহাসনে আরোহণের সময় 
থেকে একটি অব প্রচলিত-_.১ অব শকাব্ধ নামে থ্যাত। কনিষ্কের মৃত্যুর 
পর আরো তিনজন কুষ':4ংশীয় রাজা রাজত্ব করেন। কনিষ্ক ও এই 
তিনজন অর্থাৎ চার রাজ; প্রায় একশো বছর রাজত্ব করেন। তারপরে 
কুষাণ বংশের পতন হয়। কুষাণদের পতন এবং সাতবাহন বংশের ধ্বংসের 
পর প্রায় একশত বৎসরের ভারত ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন | 
তারপরে গুপ্তরাজারা মগধ্র গৌরৰ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন । এই সময় বেরারে 
ভকটকেরা (৩০০-৫০০ খুষ্টার্ব) এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাদের প্রথম 
রাজা প্রবর সেন ও অষ্টম রাজা হরি সেন বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। 
চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তে শ্রীপুপ্ত বা গুপ্ত নামে মগধের খুব একজন ক্ষুদ্র রাজা 
ছিলেন। তাঁর পৌন্র প্রথম চন্ত্রণ্ুধে সময় (৩২০-৪* থুষ্টাব্ব ) থেকেই 
শুপ্তবংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩২০ খৃষ্টাব্ব থেকে গুপু সম্বৎ 
আরম্ভ । তিনি লিচ্ছবী বংশের কুমারীদেবী নামক এক রাঁজকুমারীকে বিবাহ 
করেন। এই বিবাহের ফলে তার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। খুব সম্ভবতঃ প্রয়াগ 
পর্যস্ত তার রাজ্য বিশ্তৃত হয়েছিল এবং রাঁজধানী ছিল পাটলিপুত্র । বিশ বৎসর 
রাজত্বের পর চন্দ্রগুপ্ত মারা যান এবং তার পুত্র সমুদ্রপুপ্ত রাজা হন। 
সমুদ্রগুপ্ত (৩৪০-৩৭৫ থুষ্টাব্ব ) এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজ! । তিনি একাধারে যোদ্ধা" 
রাজনীতিবিদ, কবি ও গায়ক ছিলেন। তার মুদ্রায় দেখতে পাওয়। যায় সমুদ্রপ্ত 
১৩(৩৪) 
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বসে বীণা বাজাচ্ছেন। শুধু গুপ্তবংশের নয়, চ্মস্ত ভারতবর্ষের নরপতিদের 
মধ্যেও সমুদ্রগুপ্ত একজন প্রধান নরপতি। সমস্ত ৬1৫তবর্ষে যে-মন্ত কৌশলী- 
বীর সেনাপতি অন্নগ্রহণ করেছেন সমুদ্রগ্তধ তাদের অগ্যতম। তাকে তারতীয় 
নেপোলিয়ান বলা হয়। তিনি উত্তর ভারতের ক্ষ কু রাজাগু'লকে জয় করে 
নিজ সাহ্রাজাতুক্ত করেন। পর়ে আক্রমণ করে দাক্ষিণাত্যেরও অনেক রাছাকে 
তীর প্রতৃত্ব স্বীকার করতে বাধা করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতে কাধীপুর পর্যন্ত 
অগ্রসর হয়েছিলেন। এই ছ্বই-তিন হাক্ছার মাইলব্যাপী বিজয়-অভিযান তার 
অদুত কীতি। এই বিজয়-কাহিনী তার সভাকবি ছরি সেন লিপিবদ্ধ করেছেন। 
উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্ঘদা, পশ্চিমে চন্বলনদী এবং পূর্বে বগপূতর পর্যন্ত 
তার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। নেপাল, বাউল! ও কামরূপের রাজারা তার অধীনতা 
স্বীকার করতেন। চম্বল নদীর পশ্চিষে যৌধেয়, মন্ত্র, আভির প্রভৃতি পাতির 
অধীনস্থ রাজারাও তাকে কর দিতে সম্মত হয়েছিল। আফগানিস্বানের 
কুষাণরা ও গুজরাটের শকরা তীর সঙ্গে মিত্রতাহত্রে আবদ্ধ হয়। ভারত- 
মহাসাগরে অনেক দ্বীপ তীর বশ্থুতা স্বীকার করে। অতএব একথা মনে 
করা অযৌক্তিক নয় যে তার নৌ-বিভাগ ছিল, যদিও এ বিষয়ে কোনো 
নিশ্চিত প্রমাণ নেই। রাঙা জয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যন্তঞ করেন। বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রভাবে বৃছদিন যাবৎ অশ্বমেধ যক্জের প্রথা ভারতীয় রাজাদের মধ্যে 
বড় একট! প্রচলিত ছিল না। সমুদ্রপুপ্ব পুনরায় সেই প্রথা প্রবর্তন করে 
প্রাচীন হিন্দুধর্মের প্রতি তার শস্থা ভ্ঞাপন করেন। কিন্ধু তাই বলে তিনি 
ধর্মবিষয়ে যোটেই অনুদার ছিলেন না| 
মৃতার আগে পুত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় চ্জরগুপ্রকেই (৩৭৫-৪১ বৃষ্টা ) উপযুক্ত 
যনে করে সমুদ্রপুপ্ূ তাকে রাজপদে মনোনীত করে "৯1 এ নির্বাচন যে 
যথাযথই হয়েছিল চন্তরগুপ্ত তা সর্বভোভাবে প্রমাণ করেন। তিনি শুধু পিতার 
বিস্তীর্ণ রাজ্য রক্ষা করেননি, আরো রাজ্য জয় করে রাজোর প্রমারতা সাধন 
করেন। গুজরাট ও কাঠিওয়ারের শকদের পরাজিত এবং রাজাকে নিহত করে 
পশ্চিমে শকরাজা যগধরাজ্যের অন্ততৃক্তি করেন অর্থাৎ আরবলাগর পর্যন্ত তাঁর 
রাজ্য বিভৃত হয়। দ্বিতীয় চন্ত্রপ্, বিক্রমাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ । প্রচলিত প্রবাদ 
অন্নযায়ী শকারি বিক্রমাদিত্য ৫৮ খুটাঝে শকদের পরাজিত করে বিক্রম সন্ত 
স্থাপন করেন এবং তার সভায় নয়জন বিখ্যাত পণ্ডিত বা নবরত্ব ছিলেন। 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা! ১৯৫ 


দিপীয় চন্ত্রপ্ত শকদের পরাজিত করেন এবং নবরদ্ধের মধ্যে বিখ্যাত কৰি 
কালিদাস তার লভাকবি ছিলেন তা খুবই সম্ভবপর । কিন্তু তার রাজত্বের 
গ্রায় সাড়ে চার শত বংসরেরও অধিককাল আগেকার বিক্রম-সম্বতের 
মঙ্গে তার নায কি করে সংযোজিত হল তার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা 
নেই। ইনিই প্রচলিত প্রবাদের শকারি বিক্রমাদিত্য কিনা সেবিষয় এখনো 
অমীমাংপিত। বিক্রমা্দিত্য কে ছিলেন: এবং বিক্রম-সম্বতের কি কারণে 
উৎপত্তি হয়েছিল ভারত-ইতিহাসের এই ছুই জগ প্রশ্নের সমাধান বর্তমানে 
দুঃসাধ্য বলেই মনে হয়। উপরে নবরত্বের কথা বলেছি। এই নয়জন 
প্ডিতের নাঘ_মহাকবি কালিদাস, জ্যোতিধিদ বরাহমিহির, প্রাকৃত-বৈয়া- 
করণিক বরকচি, অভিধান-প্রণেতা অমরসিংহ, চিকিৎসক ধরস্তরী, কৰি ঘট- 
কর্পর, ক্ষপণক, শঙ্কু ও গল্পলেখক বেতালভট্ট। এঁদের মধ্যে প্রথম পাচজনই 
সমধিক পরিচিত। এই নয় পর্তিত যে সমসাময়িক এরূপ বলবার পক্ষে 
যুক্তি নেই। 

দিতীয় চন্্রগুপ্র পরম ভাগবৎ বা বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজকার্ধ নির্বাহে 
কোনো প্রকারের ধর্ান্ধতা প্রদর্শন করেননি। বৌদ্ব-সেনাপতি ও শৈব-ম্ত্ী 
তার উৎরষট প্রমাণ । এই সময় চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-ছিয়েন্‌ ভারতবর্ষে 
আগমন করেন। অসম্পূর্ণ হলেও তার বর্ণনা থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের 
বেশ একটা চিত্র পাওয়া যায়। সেকালে লোকজন বেশ সঙ্গতিপন্ন ও সমৃদ্ধি- 
শালী ছিল, দেশে চোর-ডাকাঁতের তয় বড় একটা ছিল না। পাটলিপুত্র শহরে 
অশোকের প্রাসাদ তখনো বর্তমান ছিল। ফা-হিয়েন্‌ তা দেখে অবাঁক হয়ে 
যান। তখনো নিকটবতী ছুইটি মঠে মহাযান ও হীলযান সম্প্রদায়ের ছ -লাতশো 
সন্লাসী বাস করতেন এবং বিভিন্ন স্কান থকে ছাত্র ও জ্রান-পিপাস্থুরা তাদের 
কাছে শিক্ষালাভ করতে আমতেন। তিনি প্রতিদা নিয়ে শোভাযাত্রার 
প্রশংসা্চক বর্ণনা দিয়েছেন। লোকের ভিতরে ধর্মভাৰ বেশ প্রবল ছিল। 
বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল, পর্যটকদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে থাকবার 
ঘর ইত্যাদি ছিল ; বাজধানীতে বদান্ত ও শিক্ষিত অধিবাসীদের অর্থে স্থাপিত 
একটি উত্রষ্ট দাতব্য হাসপাতাল ছিল। সেই হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎমক 
দ্বারা খুব যত সহকারে রোগীদের চিকিৎসা! হত। জগতের সত কোনো স্থানে 
সে সময়ে এরূপ কোনো স্থপরিচালিত প্রতিষ্ঠান ছিল কি না লন্দেছ। পিদু- 
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নদের তীর থেকে মথুরা পর্যস্ত ফা-ছিয়েন্‌ বৌদ্ধ-মঠসযূহে হাজার হাজার বৌদ্ধ- 
সর্যাসী দেখেছেন_মথুরার নিকটবর্তী মঠসমূহে প্রায় তিন হাজার সন্যামী 
ছিলেন। চন্রগুপ্রের উদার ধর্মভাবের এটি প্রকৃষ্ট পরিচয়। 

মৌর্য চনত্রণ্ডের সময় এক জায়গা থেকে ”. জায়গায় যাওয়ার জন্য যে 
“মুদ্রা বা পাশের ব্যবস্থা ছিল চন্্রগুপ্ [নিঞ্মাদিত্যের সময় সেরূপ ক্ছু 
ছিল না। লোকজ্জন ইচ্ছামতো যাতায়াত করতে পারত। চীনদেশের 
তুলনায় অপরাধীদের দণ্ড অপেক্ষাকৃত মৃছু শাঁউিয় কঠোর ছিল। অধিকাৰ 
অপরাধের জন্যই অর্থদ্ডের ব্যবস্থা, প্রাণদণ্ড রকম ছিল না বললেই 
চলে। পুনঃপুনঃ বিদ্রোহ অথবা! লুঠন ইত্যাদির অন্য ডানছাত কেটে ফেলার 
ব্যবস্থা থাকলেও এরকম শান্তি খুব কমই দেওয়া হত। বিচারঘটিত অত্যাচারও 
ছিল না। মৌর্য চন্ত্রগুপ্তের সময় বিচারাধীন অপরাধীর স্বীকারোক্তি আদায় 
করার অন্ত অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতীয় চরিত্রের 
উপর কটাক্ষ করে বলেছেন, "সকল অভিজ্ঞ ম্যাজি্রটই জানেন ভারতীয় 
পুলিশদের মনে কয়েদীকে অত্যাচার করে স্বীকারোক্তি আদায় করার 
সংস্কার কিরূপ দৃভাবে নিবদ্ধ এবং আধুনিক অবস্থায়ও এরূপ অত্যাচার 
করার অভ্যাস বন্ধ করা কিরূপ শক্ত 1 গুপ্ত-সত্রাট দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ের সময় 
স্বীকারোর্ভি আদায়ের জন্ অত্যাচার ছিল না, ফা-হিয়নের এই মত, 
তিন্সে্ট শ্বিথও তার বই-এ উল্লেখ করেছেন। অতএব এটা গুষ্পষ্ট যে, 
এরকম অত্যাচারের সংস্কার ভারতবাসীর মনে দৃঢ়ভাবে নিবন্ধ নয়, রাঙোর 
পরিচালকের উপর নির্ভর করে। 

ফা-হিয়েনের বর্ণশা থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এং চন্্রগুপ্রের রাঙ্য 
বেশ সুশাসিত ছিল। কতৃপক্ষ প্রজাদের কাজে কমই তুক্ষেপ করত বলে 
প্রজারা স্বাধীনভাবেই সুখী ও মমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্ক 
ফা-হিয়েনের বর্ণনা থেকে পাওয়া বার, গয়া তখন একরকম জনমানবশূলস 
এবং গয়া থেকে ছয় মাইল দূরে বুদ্ধগয়া জঙ্গলে আবৃত) শাবন্তি শহয়ে মোট 
ছুইশত পরিবার বাস করত আর কপিলবস্ত ও কুশীনগর জনমানবশূহ্য পতিত 
স্থানে পরিণত | কপিলবন্ত শহরের ধ্বংসেখ্ কারণ আগে উল্লেখ করেছি, কিন্ত 
অন্যান্য স্বান কখন কি কারণে এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হল তা বলা যায় না। 
উজ্জয়িনী বিক্রমাদিত্যের দ্বিতীয় রাধানী ছিল। 
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৪১৩ খু্টাবে চন্ত্রগপ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত (৪১৩৪৫ থা ) 
রাজা হছন। কুমারগুণ্ডের রাঙ্ছত্বকালে রাজ্জপুতানার পুষ্যমিত্র-গণতন্তবের সঙ্গে 
মগধের ভীষণ যুদ্ধ হয়। প্রথম কুমারগুপ্ত পরাক্ষিত হন এবং মগধরাজ্য 
রাহপরস্ত সর্ষের মতো নিশ্রুত হয়ে পড়ে । স্বনপুপ্তের ভাষায় বলতে গেলে 
“বিচপিত-কুললক্মী হয়েছিল অবশেষে রাঙ্জপুত্র স্কনাগুপ্ের বীরত্বে যগধরাজ। 
রক্ষা পায়। পুষ্মিত্র-গণতন্্র পরাজিত হয়। কিন্তু সংগ্রাম এত ভীষণ হয় যে, 
বন্গুপ্তকে যুদ্ধক্ষেত্রে ভৃণশয্যায় একরাত্রি কাটাতে হয়েছিল। কাশীগ্রসাদ 
ওয়শোয়ালের মতে কুমারগুপ্ত এই গণতন্ত্রের সঙ্গ ুদ্ধেই নিহত ছল। এই 
দ্ধের ফলে গুা্গদের ক্ষমতা হাস গায় এবং গুতা পুনরায় নিচ. 

গৌরবপ্রতিটা করতে গারেনি। (লিঙ্ছবী-গণতন্ত্রে সঙ্গে বিবাহ-ত্রে 
আবদ্ধ হওয়ায় গুপ্ত রাজাদের প্রভাব বুদ্ধি পায়। পরে গুপ্তরা অনেক গণতন্ত্রের 
বিলোপ সাধন করে। পুনরায় এক গণতন্ত্রের ্বারাই গুপ্ত রাজ্যের ভিত্তি 
শিথিল হয়। পরাজয়ের পর পুস্মিত্র-গণতন্ত্ বিশ্বৃতির অতলগ্ভে স্থান পায়, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে গণতন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। ) 

কুমারগুপ্ধের মৃত্যুর পর জোষটপুত্র না হলেও পুশ্বিত্র-সংগ্রামে অশেষ 
বীরতব-প্রদর্শনের জন্য স্বনবগুপ্রই (৪৫৫-৪৬৭ থান) রাজা মনোনীত 
হন। স্বন্দগুপ্ত রাজা হয়েই হুনদের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যাপূত হতে বাঁধা হন। 
মধ্য-এশিয়! থেকে হন নামক এক শ্বেতজাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে।. হনরা 

নিঠুরতা ও অত্যাচারের জন্য বিশেম অখ্যাতি লাভ করেছে। কাবুল ও 
সোয়াত-নদীর উপত্যকা এক সময়ে সভ্যতার কেন্স্থান ছিল; কিন্ত হুনরা 

ধস্তানকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করে যে এ স্থান আজও তার ূর্বগৌরবের 
কথা কল্পনা করতে পারে না। ভারতবর্ষের অনেক বৌদ্ধ-বিহীর হ্নরা ধ্বংস 
করেছে। সকনাগুপ্ের ভীবিরকালে বার বার আক্রমণ সত্বেও হূনরা তার 
রাজা দখল করতে পারেমি। তিনি বেশ বীরত্বের সঙ্গে ঘুদ্ধ করে হৃনদের 
গতিরোধ করতে সমর্থ হন। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে রাজকোষে অর্থাভাব হয়, 
তাই তিনি রাজত্বের শেষদিককার মুদ্রায় সোনার পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ কম 
করতে বাধ্য হন । স্বদাগপ্ খুব সন্তবতঃ বেশি বয়সে রাজত্বলাত করেন ভাই 
যাত্র ১২ বৎসর রাজত্বের পর তার মৃত্যু হয়| 

্বন্নগুপ্ত অপুত্রক ছিলেন। তীর মৃত্যুর পর কুমারগুপ্তের অপর পুত্র গুরু 


১৯৮ প্রার্চান ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 


৪৬৭ খুষ্টাঝে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুবগুপ-স্কনগুপ্ের সহোদর 
কি বৈমাত্রেয তাই, একথা বল] যাঁয় না। পুর” পর তীর পুত্র নরঙ্গিংহপু 
ও পৌত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত রাজা হন 1.২ তিন রাজ] প্রায় ১০ বজ্র 
রাজত্ব করেন। তারপর বৃদ্ধগুপ্ত (৪৭৬--৫০০ খৃষ্টান্ধ ) ২৪ বৎসর কাল রাজস্ব 
করেন। বুদ্ধগুপ্তের সময় বাঁডলা থেকে মালব পর্যন্ত গুধরাজ্য বিস্ৃত ছিল। 
বদধগুপ্রের মৃত্যুর পর গুপ্তরাজো তাঙ্গন ধরে এবং ক্রমে গুপ্বরা ভার বাব 
এক ক্ষমতাশালী বড রাজা থেকে যগধের এক ক্ষুদ্র বাঙ্গান্বপে পরিণত হন। 
হ্ষবর্ধনের সময়ও (৬০৬-৬৪৭ থুষ্টাল) তাদের ক্ষুত্ররাজা বন্তমান ছিল। 
পুনঃপুনঃ হন আক্রমণই গুপ্তরাজোর পতনের কারণ। 

গুপ্তবুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গরিমাময় অধ্যায় | সাহিত্য, শিপ, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি সব বিষয়েই এ যুগে ভারতবর্ষ অষ্ঠুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। 
পৃথিবীর আবর্ঠনজনিত দিবারাত্রিভেদ আবিষ্কারক প্রসিদ্ধ জ্যোতিিদ আর্যভট, 
মহাকবি কালিদাস, সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শৃদ্রক, অভিধান-প্রণেতা অনরসিংহ, 
বৌদ্ধপণ্ডিত বন্বন্ধু ও দিঙ্নাগ এই যুগের লেক 'রাজাচঙ্ের দিলীদ 
বিখ্যাত লৌহ্তপ্ত এই যুগেই তৈরি হয়েছিল। ... 'রাজাচন্ত্র, কে তা 
নিশ্চিতরূপে স্থিরীকত হয়েছে বলা যায় না। হরপ্রমান শীল্ীয় যত্তে ইনি 
সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক রাজপুতানার অন্তর্গত পু্ঘরণের রাজা চন্দ্র বর্মী। 
শিল্পকলার দিক দিয়েও এ যুগে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পকলার 
ইতিহাসে গুপধযুগকে শ্রেছ মুগ বললেও অতুযক্তি হয় না। 

ইনদের আক্রমণে প্প্ত রাজের প্রভাব খব হয়ে যায় কিন্তু গ্রা ও অযোগ্য! 
অঞ্চলের মৌখারীরাল্তা ঈশান বর্মা তাদের পরাজিত রে অগ্রগতি বন্ধ 
করেন। পরে ৫৩০ খুষ্টান্ধের কাছাকাছি মালবরাজ যশ্পোধমন কতৃকি 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে ইননেতা মিহিরকুল পালিয়ে যান এবং ভারতবর্ষ 
অশেষ অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই যশোধর্মন কে ছিলেন এ স্থন্ধে 
সঠিক কিছু বলা যায় না। জার্মান এতিহালিক পিপারের মতে হিনি গুপ্তদের 
একজন স্রেনাপতি ছিলেন এবং ভার জন্মবৃস্তাস্ত রহন্তাবুত। ইনি পরে গ্রায় 
সমস্ত উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের কতক অংশ জয় করেন। কিন্ব 
যশোধর্দনের এই রাজ্য কি হল, তার মৃত্যুর পর কে রাঙা ছলেন ইত্যাদি 
কোনো কথাই আমরা জানি না। তীর জীবন-নাট্োর প্রথম অঙ্কের মতো শেষ 
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অন্থও যবনিকার অন্তরালে লুক্ধায়িত। শুধু মাঝখানে এইমাত্র জানি যে তিনি 
তারতবর্ধকে হুনদের হাত থেকে রক্ষা করে প্রকাণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে- 
ছিলেন। পিপার যশোধর্মনকে সপ্তদশ শতাবীর স্গ্রসিদ্ধ জার্মান সেনাপতি 
তালেনষ্টাইনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 

ইুননেতা মিছিরকুলের কথা উল্লেখ করেছি। মিহিরকুল ও তাঁর পিতা তোরমান 
এই দুইজনই ছনদের মধ্যে বিখ্যাত । তোরমান পাঞ্ধাব জয় করে যালব পর্যন্ত 
অধিকার করেছিলেন। 

হূনরা বিতাঁড়িত হল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে কোনো! শক্তিশালী স্থায়ী রাজ্য গড়ে 
উঠল না। পুনরায় ক্ষুদ্র হুর রাজ্য হাটি হল। তন্মধ্যে (১) কাঠিওয়ার, 
(২) থানেশ্বর (৩) বাউলা, (৪) বাদামীর চালুক্য রাজ্য ও (৫) দক্ষিণ তারতের 
পল্পব রাজ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। 

সেনাপতি ভট্টারক মৌরাষ্ট্র বা কাঠিওয়ার রাজোর প্রতিষ্ঠাতা । এ রাজ্যের 
রাজধানী ছিল বলভী | এই বংশের নাম মৈত্রকবংশ। মৈত্রকর! খুব সম্ভবতঃ 
হূনদের অধীনস্থ রাজা ছিলেন, তাদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাগীন হয়ে যান। 
মৈত্রকর প্রায় তিনশত বংলর ( &০০-*৭০ খৃষ্টান) রাজিত্ব করেন। মৈত্রকদের 
রাজত্বকালে ইউয়ান চোয়াং ব্লতী গিয়েছিলেন। বলভী নালান্নার মতোই 
একটি বড় শিক্ষাকেনতর এবং একটি ব্যবসারও কেন্ত্র ছিল। 

বলভীর সমসাময়িক থানেশ্বরে পুষভূতি কতৃকি একটি রাজা প্রতিটিত ছয়। 
এই বংশের চতুর্থ রাজা প্রভাকরবর্ধন পাঞ্জাব ও মালবের কতক অংশ জয় 
করেন। প্রভাকরবর্ধনের ছুই পুত্র (রাজ্যবর্ধন ও হর্বর্ধন) ও রাজ্যপ্রী নাষে 
এক কন্ঠা ছ্বিল। মৌখারীরাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে রাজ্যত্রীর বিবাহ হয়। 
৬০৪ খুষটাবে দুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাগৃত থাকা সময় 'প্রভাকরবর্ধন মৃতযুমুখে পতিত 
হলে রাজাবর্ধন রাজা হন। 

ঠিক এই সময়ে বাউলা দেশেও একটি রাজ্য গড়ে ওঠে। ষষ্ঠ শতাকীর মধ্যতাগে 
তারা রাজ্য বিস্তার আরম্ত করে, কিন্তু মৌথারীদের কাছে পরাজিত হয়ে প্রায় 
£০ বৎসরের জন্য অগ্রগতি বন্ধ করতে বাধ্য হয়। খুষ্টীয় সপ্তম শতাবীর প্রথম 
তাগে বাঙলায় শশাঙ্ক (৬০০-৬১৯ থুষ্টাব্ষ ) নামে একজন প্রতাপশালী ব্যক্তি 
রাজা হন। যাশোধর্মনের যতো শশীঙ্কের বীরত্বের কথাই এরতিহামিক সঠিক 
জানে, তার প্রথম ও শেষ জীবন একপ্রকার যবনিকার অস্তরালে। শশাঙ্কের 


২৫৪ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 
রাঘধানী ছিল কর্ণদ্ববর্ণ। নিখিলনাথ রায়ের মতে কর্ণসবর্ণের বর্তমান নাম 
াঙ্গামাটি--মুশিদাবাদ থেকে ১২ মাইল ছুরে অবস্থিত | মনোমোহন চক্রবর্তীর 
মতে কর্ণ-মুবর্ণের বর্তমান লাম লক্ষণাবতী | এটা নিশ্চিত যে শশাঙ্ক দক্ষিণে 
গঞ্জাম ও পশ্চিমে কনৌজ পর্যস্ত বাঙলার গ্রভাব বিস্তার করেছিলেন। 
মৌখারীদের সঙ্গে বাঙলার শক্রতা প্রায় ৫০ বৎসর আগে শুরু হয়। থানেশ্বর- 
রাজের লঙ্গে মৌধরীরাঙ্জ গ্রহবর্ষন আত্মীয়তাহ্ত্রে আবদ্ধ হওয়ায় শশাঙ্ক মালবের 
গুপ্তরাজাদের সঙ্গে মিব্রতাহত্রে আবদ্ধ হন। থানেশ্বররাক্জ মালবের রাজ্য 
আক্রমণ করেছিলেন, কাজেই মালবরাজের পক্ষে এরপ মিব্রভার গ্রয়োজনও 
ছিল। অতএব খন উত্তর ভারতে একদিকে শশাঙ্ক ও মালনরাক্জ দেবুপ্ত 
আর অপরদিকে থানেশ্বররাজ রাজ্াবর্ধন ও মৌধারীরাজ্ গ্রহবর্ষন। রাজ্ধা- 
বর্ধনের সিংহাসন আরোহণের কিছুদিন পর হঠাৎ আক্রমণ করে মাবরা্জ 
দেবগুপ্ত গ্রহবর্মনকে পরাজিত নিত করে মৌখারী রাধানী কান্তকুন্ 
অধিকার করেন ও রাজ্যশ্রুকে কারারদ্ধ করেন। এই সংবাদ পেয়েই কালনিঙ্ 
লা করে দশহাজার অঙ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যহারে রাজ্যবর্ধন ঘুদ্ধযাত্রা করেন। 
অন্লায়াসেই মালবরাঞ্জ পরাক্ছিত হুন। কিন্কু জয়ের আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী 
হয়নি। অল্পকাল পরেই শশাঙ্ক কতৃক রাজ্যব্ধনের নিহত হওয়ার সংবাদ 
থানেশ্বরে পৌছ্রএ শশাঙ্ক যে রাজাবর্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন 
হর্যবর্ধনের মভাকবি ৰাণভট্র ও ইউয়ান চোয়াং এইরূপ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। 
মুদিও উভয়েই শশাঙ্কর বিশ্বাঘাতকতা সম্বন্ধে একমত, তবুও কি অবস্থায় কি 
তাবে এই কার্ধ অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে দুইজনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। 
হ্ষবর্ধনের তাত্রশামনে পাঁওয়া যাঁয় যে রাজ্যবর্ধন “সত্যাম্থরে.ধ শক্রগৃহে গমন 
করে প্রাণত্যাগ করেছিলেন ।” কবি বাণভটু শশাঙ্কের শকপক্ষীয় রাজদরবার 
থেকে যে সংবাদ পান তার উপর ভিত্তি করেই লিখেছেন, অতএব তা দোষদুষ্ 
হওয়া শ্বাভাবিক। ইউয়ান চোয়াংও এ রাজ-দরবার থেকে বা শশাঙ্কবিদ্বেধী 
ধর্মযাজকদের কাছে শুনেই একথা লিখেছেন । এতহাতীত 'চীনদেশীয় শ্রমণ 
ঘোরতর ব্রাঙ্গণবিদ্বেষী ছিলেন' (রাখালদাস ধন্দ্যোপাধ্যায় )। কাজেই তিনি 
শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ যুক্তি তর্ক না করেবা প্রমাণ না নিয়ে অতি 
সহজেই বিশ্বাস করেছেন এটা খুবই স্বাভাবিক | রাখালদাস বন্যোপাধায়ের 
মতে মালবরাজের পরাজয়ের পর' শশাঙ্ক বোধহয় তাহাকে (রাজাবর্ধনকে ) 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ২৯১ 
বহু সৈস্ত লইয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং অনুমান হয় যে, যুদ্ধে পরাজিত 


ও বঙ্গী হইয়া রাজ্যবর্ধম অবশেষে নিহত হইয়াছিলেন।” রাজ্যত্ী। বোধহয় 


শশাঙ্কর আদেশাহুসারে কারামুক্ত হন। শ্বামী ও ভাই-এর মৃত্যাতে তিনি 
নিতান্ত কাতর হন এবং মুজির পর বিষ্ধ্যপর্বতের দিকে চলে যান। এবং 
যখন তিনি ভগ্নহৃদয়ে সঙ্গীদের সমভিব্যবহারে আগুনে প্রবেশ করতে উদ্ত 
ঠিক সেই সময়ে হূ্যবর্ধন তীর উদ্ধার সাধন করতে সমর্থ হন। 

রাজ্যবর্ধন নিহত হলে তীর কনিষ্ঠ ভাই হর্যবর্ধন মন্ত্রীদের নির্দেশ মতে! ৬০৬ 
খুষ্টাবধে থানেশ্বরের রাজা হন--যদিও তাঁর অতিষেক ৬১২ খুষ্টাবে সম্পর হয়। 
হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সময়ে কামরূপরাজ ভাস্কর- 
বর্মন শশাঙ্কের তয়ে ভীত হয়ে বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠিয়ে হর্ববর্ধনের সঙ্গে 
সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন। হর্ষ ও তাস্করবর্মনের সম্মিলিত শক্তি অবশেষে শশান্ককে 
পরাজিত করতে সমর্থ হয়। অবশ্য এসব ঘুদ্ধের বিবরণ কিছুই জানা যায় না। 
কিন্তু শশাঙ্ক যে মাথা নত করেননি এ বিষয়ে কোনো সন্দোহ নেই। হর্যবর্ধন 
ক্র ক্র বাজ্য জয় করে উত্তর ভারতে এক ক্ষমতাশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
করেন । “তার মৃত্যুর সময় পাঞ্জাব ও রাজপুতালা বাদে সৌরাষ্ট্ সমেত সমস্ত 
উত্তর ভারতই তার আধিপত্য স্বীকার করত” (রমেশ মজুমদার )। 
দাক্ষিণাত্যেও হর্ষবর্ধন অভিযান করেছিলেন কিন্তু চালুকারাজ দ্বিতীয় পুলকেশী 
কক পরাজিত হওয়াতে নূর্মদা নদীর দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করতে পারেননি । 
কামরূপরাজ থুব সম্ভবতঃ তার অধীনস্থ রাজা ছিলেন। হর্ষবর্ধম থানেশ্বর 
থেকে কান্তকুজ্জে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে হ্্যবর্ধধ যে খ্যাতি লাভ করেন তার প্রধান কারণ 
ুদ্ধনৈপূণ্য বা বীরত্ব নয়। জ্ঞানী, গুণী, দানশীল ও মহামুতব ব্যক্তি হিসাবেই 
তার সমধিক খ্যাতি। তিনি নিজে একজন কবি ছিলেন। তার রত্বাবলী, 
নাগানন্দ ও প্রিয়দশেকা নামক তিনখানি সংস্কৃত নাটক খ্যাতি লাভ করেছে। 
তার সভায় অনেক পণ্ডিত ছিলেন তন্মধ্যে হর্চরিত ও কাদম্বরী প্রণেতা 
বাণভট্টই বিখ্যাত। প্রতি পাচ বৎসর অক্কর প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম 
স্থলে হর্ষ এক মেলা বসাতেন। অভিষেকের শ০ বৎসর পরে ৬৪৩ খষ্টাবে 
প্রয়াগে তাঁর বষ্ঠবারের মেলার বর্ণনা ইউয়ান চোয়াং দিয়েছেন। চতুর্থ দিনে 
দশহাজার বৌদ্ধতিক্ষুর প্রত্যেককে একশত হ্বর্ণথণ্ড, একটি মুক্তা, একখানা 


হন প্রাচীন ভার; অভ্যতার ইতিহাস 


কাপড়, এতদ্বাতীত মনোরম খাস ও পাশার, সুন্দর ফুল ও গন্ধদ্ব্য ইত্যাদি দান 
করেন। তারপরে কুড়ি দিন ধরে অসংখ বান্ষণকে যথেষ্ট দান করেন এবং 
অবশেষে দশ দিন ধরে দূরদেশ থেকে “২. € ভিক্ষার্থীদের দান করেন 
দান করতে করতে হর্য রাজকোষে পাচ বসরের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ নিঃশেষ 
করে ফেললেন, এমন কি নিষ্ের পরিহিত কাপড়খান|! পর্যস্ত দান করে 
ভর রাঙ্াপ্রীর কাছ থেকে একথড পুরানো! বন্থ নিয়ে পরিধান কর়লেন। 
তত্বী রাজাত্রী বৌদ্ধধর্মানুয়ক্ত এবং সমস্ত কাজে হর্যবর্ধনের দক্ষিণহত্ত স্বরূপ 
ছিলেন। 

এই মেলার অব্যবহিত পূর্বে হর্ষ কান্তকুজ্সে এক ধর্ম-মহাঁসভা আহ্বান করেন। 
সেই সভায় চার হাজার বৌদ্ধ সনগ্যাসী এবং তিন হাজার নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ ও 
জৈন সাধু উপস্থিত ছিলেন । এই সভায় হর্ষ তার জমান উঁচু এক শ্বর্ণনিগিত 
বৌদ্বমূতি স্থাপন করিয়েছিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে হর্য তিন ছু উঁচু আর 
একটি বৌদ্ধমৃতিসহ শ্পেভাঘাত্রা করে মন্দিরে যেতেন। যাবার সযয় পথের 
দুধারে সোনা, রুপা, মুক্তা ইত্যাদি ছড়ান হত। মন্দিরে পৌছবার পর প্রথমে 
বদ্ধমৃতির পৃজা এবং পরে সকলকে বিরাট ভোজ । তারপরে সমাগত পণ্ডিতদের 
সঙ্গে দর্মতনালোচনা | এইভাবে একমাস কেটে যাবার পর সভাগৃহে আগুন 
লেগে যায়, স্ইে সময় হর্ধ এক গ্তপের উপর ঠাডিয়ে সব দেখছিলেন । গোল- 
মালের মধো ছুরিকাহাত্তে এক ধর্মান্ধ হর্যকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে যায়। 
, তাকে ধরে ফেলাতে হর্ষের ভ্কীবন রক্ষা পায়। ব্রাঙ্গণদের প্ররোচনায় সে এন্সপ 
করেছিল এই শ্বীকারোক্তির ফলে সংশ্লিষ্ট প্রধান অপরাধীদের প্রাণদণ্ড ও 
নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয় এবং অনেককে ক্ষমাও করা হয়। বাজাঁকে হত্যা করার 
জন্য ত্রাহ্মণরা ষড়যন্ত্র করে সভাগৃছে আগুন লাগায়, কারণ আগুন লাগলে যে 
হট্গোল হৃষ্টি হবে তার মধ্যে রাজাকে হত্যা করা সহজ হবে। হর্য বৌদ্ধধর্মের 
প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন বলেই ব্রাহ্মণদের এ ষড়যন্ত্। এ সব ম্বীকারোক্তির 
মূলে কতটা সত্য আছে তা কে বলতে পারে। হর্ষ প্রথম জীবনে খুব সম্ভবত: 
শৈব ছিলেন, পরে বৌদ্বধর্মানুরাগী হন, এই অন্য কোনো ধর্মান্ধের ছুর্মতি হওয়াও 
অসম্ভব লছে। 

ইউয়ান চোয়াং হর্যবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি 
নালন্দা বিশ্ববিগ্থালয়ে ছুই বত্সর অধায়ন করেন এবং ভারতবর্ষের অনেক 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ২৩ 
স্থানে যান। তাঁর বর্ণনা থেকে তৎকালীন ভারতের একটা চিত্র পাওয়া 
যায়। পে চিত্র বেশ মহিমাময়। অশোকের মতো হ্ষবর্ধণও রাজ্য মধ্যে 
হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, পর্যটকদের স্থুবিধার জন্য রাস্তার ধারে বাঁসগৃহ নির্যাণ, 
কৃপখনন ইত্যাদি করেছিলেন। কর আদায় বিষয়েও কঠোর ব্যবস্থা ছিল না। 
উৎপন্ন ফসলের এক-বষ্ঠমাংস অংশ রাজকর দিতে হুত। হর্যবর্ধনের ধর্মবিষয়ে 
উদার মতের কথা আগেই বলেছি। জনসাধারণ বিভিন্ন মতাবলম্বী হয়েও 
পরস্পর বেশ মৈত্রতাবে বাস করত। ইউয়ান চোয়াং-এর মতে তারতবানীরা__ 
“মত্যবাদী, সাধু, সরল, স্তায়বান ও ধামিক ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় 
সভ্যতা সম্বন্ধে হাভেঙ্গ লিখেছেন : 'জগতের কোনো সভ্যতাই পরিপূর্ণতা 
লাভ করেছে একথা বলা যায় না, কিন্তু এটা সত্যি যে বৈদগ্ষ্ের মাপকাঠিতে 
বিচার করলে সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় সত্যতা এতটা উচ্চতা লাভ করেছিল, 
যাকে অতীত বা বর্তমান কোনো সভ্যতাই অতিক্রম করতে পারেশি । 
চল্লিশ বংসর রাজত্ব করে ৬৪৬ খ্ৃষ্টান্ধে হর্ববর্ধন যারা যান এবং পুনরায় উত্তর 
ভারত ছোট ছোট রাজ্যে বিতক্ত হয়ে পড়ে। 
দাক্ষিণাত্যের চানুকাদের নাম করেছি। প্রায় ৫৫০ থুষ্টাবে পুলকেশী নামে 
চালুক্যবংশীয় এক বীর বাদামীকে রাজধানী করে এ অঞ্চলে এক ছোট 
রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। তীর পুত্র কীতিবর্মন ও মলেশের সময় সিদু, 
কাঠিওয়ার ও উত্তর গুজরাট ব্যতীত ব্মান বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর সমস্ত 
অংশ চানুকাব।গ্জোব অস্তুক্তি হয়। কীতিব্ধনের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী 
এই বংশের শেষ্ঠ নরপতি। এই দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে বুদ্ধেই হর পরাব্রিত 
হন। তিনি বিদ্ধাপর্বতের দক্ষিণস্থ ভারতের সমস্ত ভূ-ভাগ জয় করে নিজ রাজ্য- 
তুক্ত করেন, এমন কি হর্ষবর্ধণকে পর!ক্িত করে মালব ও গুজরাট অধিকার 
করেন। পুলকেমীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ভারতবর্ষের বাইরেও বিস্তৃত ছিল। 
কথিত আছে যে পারস্তরাজ দ্বিতীয় খসরুর দরবার থেকে তীর কাছে দূত 
আসত এবং তিনিও পারল্তে দূত পাঠাতেন। পুলকেশীর রাজ্যও ইউয়ান 
চোয়াং ভ্রমণ করেন। তিনি তার শৌর্যবীর্য এবং তার প্রজাবৃনের বীরত্বের 
তুয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু রাজলক্্ী চঞ্চলী_যে পল্পবদের পরাজিত 
করে তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রততাপশালী রাজা হয়ে ওঠেন, সেই পল্লবরাঁজ 
নরসিংহবর্ষন ( ৬২৫-৬৪৫ থুষ্টাব ) ৬৪২ থুষ্টাঝে পুলকেশীকে পরাজিত ও 


২৪ প্রাচীন ভারভীয় সভ্যতার ইতিহাস 


নিহত করে চালুক্য রাজধানী বাদামী নুন কয়েন। পুলকেশীর পুত্র বিক্রমাদিত্য 
তের বৎসর পরে পল্পবদের সম্পূর্ণ্নূপে পরাজিত করে পুনরায় চালুক্য 
গৌরব প্রতিষ্ঠঠ করেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যতাগ পর্যন্ত চালুক্যর! বেশ 
ক্ষমতাপর ছিল। ৭৫৩ খুষ্টাবে দ্বিতীয় কীতিবর্মনকে পরাজিত করে রাষ্ট্রকুটরা 
দক্ষিণাপথে প্রধান হয়ে ওঠে। মুসলমানদের পরাজয় চালুক্যবংশের 
অন্যতম কীতি। ৭১২ থুষ্টান্ে মুসলমানরা শিদ্ুদেশ জয় করে| পরে যখন 
চানুক্যরাজ্যের উত্তর সীমানায় প্রবেশ করে তখন চালুক্যরা তাদের 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে ফিরে যেতে বাধ্য করে। 

ুষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে পল্পবরা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। পল্লবরা 
পাধিয়ান, পূর্বে এরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু এই মতবাদের মূলে কোনো সত্য 
নেই। ! ভাবরাজু রুষ্টরাওয়ের মতে পল্লব একটি বংশের নাম, কোনো 
ভাতির নাম নয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভরঘ্বাজগোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ) 
প্রধম তদের রাজত্ব বেলারী ও গুণ্টর জ্িলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
বষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবরাজ সিংহৃবিধু চের, চোল, পাণ্ড রাজ্য ও সিংহল 
জয় করেন, ফলে সমস্ত দক্ষিণ ভারত তার রাজাতৃক্ত হয়। পল্লবদের 
রাজধানী ছিল কাঞ্ধী। চালুক্দের উত্থানই পল্পবদের পতনের কারণ। 
নবম শতাব্দীর মধ্যুতাগে চোলদের হাতে এই রাজবংশের বিলোপ সাধিত 
হয়। পল্লবরা স্থাপত্য শিল্পের খুব অস্করাণী ছিলেন। বিখ্যাত কবি ভারবী ও 
দ্তী পল্লব রাজ্জসতা অলঙ্কুত করেছিলেন । 

হর্ষের মৃত্যুর পর অনেকদিন পর্বস্ত উত্তর ভারতে কোনো খ্যাতনাযা বীর 
বিস্তীর্ণ রাজা প্রতিষ্টা করতে পারেননি। অষ্টম শতাবধীর প্রথমভাগে যশোবর্মন 
নাঘে এক বীর যোদ্ধা কান্কুন্ডের সিংহাসনে আরোছণ করেন। শশাঙ্কের 
মতো যশোবর্মনেরও কোনে পূর্ব পরিচয় জানা নেই। তিনি যগধ ও বাঙলার 
রাজাকে পরাদ্ধিত করেন, রাজপুতানা এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানও 
নি রাজাতুক্ত করেন। 'যশোবর্ষনদের কতৃকি পরাজিত মগধনাথ ও গুপ্তবংশীয় 
রাজা দ্বিতীয় ভ্বীবিতুপ্ত একই ব্যক্তি। এই সময় বঙ্গদেশ কোন রাঙ্জার 
অধীনে ছিল তাহা অগ্ঠাপি নির্ণীত হয় নাই, (রাখালদাগ বন্য্যোপাধ্যায়)| 
যশোবর্ষনের বঙ্গবিজয় তার সতা কবি বাকৃপতিরাজ 'গাউডবছো। (গৌড়বধ) 
নামক অতি মনোরম প্রারুত কাব্যে বর্ণনা করেছেন। যদিও বাঙালীর খুব 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থ। ২০৫ 


বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তবুও বিজয়লাভের সৌভাগ্য তাদের হয়নি-_ 
যশোবর্ষনই জয়ী হন। যশোবর্মন ৭৩১ ধৃষ্টান্ চীনসমরাটের কাছে দুত প্রেরণ 
করেন। তিনি যেমন প্রতিপত্তিশালী রাজা ছিলেন তেমনি বিস্োৎসাহীও 
ছিলেন। বিখ্যাত কবি তবভূতি তার সভায় ছিলেন। যশোবর্ষন ৭৪০ খৃষ্টাবে 
কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য কতৃক পরাজিত ও নিহত হুন| 

৭২৪ থৃষ্টাবে ললিতাদিত্য কাশ্মীরের নিংহামনে আরোহুণ করেন। যশোবর্মনের 
মৃত্যুর পর তিণ্রি থানেশ্বর রাজ্যের অধিপতি হন | তিনি মালব ও গুজরাট জয় 
করেন এবং সিন্ুদেশের আরবদেরও পরাজিত করেন। উত্তরে তিব্বতীয়- 
দের এবং কান্থোজ প্রতৃতি পার্ত্য জাতিস্মুহকেও পরাজিত করেন। 
ফলে কাশ্মীরের রাজ্য খুব বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে 
বাঙালী রাজাকে হত্যা করা চিরকাল তাঁর অপকীতি বলে ঘোষিত হবে। 
কাশ্মীরের স্ুবিখ্যাত মাও মন্দির ললিতাদিত্যের কীতি | ৩৬ বৎসর রাজত্বের 
পর ৭৬০ থৃষ্টান্দে লপিতাদিত্যের মৃত্যু হয়। তীর মৃত্যুর পর কাশ্মীরের দুর্বল 
রাজারা বিস্তীর্ণ রাজ্য রক্ষা করতে সমর্থ হননি । এই সময়ে ভারতবর্ষে 
(১) বাঙলার পাল (২) রাষ্ট্রকুট ও (৩) গুর্জর প্রতিহার এই তিনটি রাজশক্তি 
ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। এই স্ব 
রাজাদের সম্বন্ধে বলবার আগে ভারতবধে মুসলমান আক্রমণের সম্বন্ধে কিছু 
বলা প্রয়োজন । 

আরবের মুসলমানরা প্রথম ধর্মপ্রচারের জন্তই অপর দেশ জয় করতে আন্ত 
করে, কিন্তু পরে তাদের রাজ্যলিগ্পাও জন্মেছিল। হজরৎ মহম্মদের মৃত্যুর 
ছয় বৎসরের মধ্যে তার! সিরিয়া ও মিশর জয় করে। অল্পদিন মধ্যে আফ্রিকা, 
স্পেন ও পারশ্ত তাদের হস্তগত হয়! একশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপে 
ফরাসীদের অন্তর্গত লৌয়ার নামক স্থান পর্যস্ত এবং এশিয়ার কাবুল ও 
বক্ষুনদীর তীর পর্যন্ত খলিফার রাজ্য বিস্তৃত হয়। ভারতবর্ষের প্রচুর ধনরত্ব 
আরবদের প্রলুব্ধ করে, কিন ৭১২ থুষ্টান্সের আগে তারা এ বিষয়ে কিছুই 
করতে পারেনি। প্র সময়ে সিছুদেশের রাজা দাহিরের সঙ্গে জলদস্যু কর্তৃক 
একথানি আরবীয় বাণিজ্য জাহাজ লুঠের ব্যাপার নিয়ে গোলযোগ আরম্ত 
হয়। আরবের খলিফা দাহিরকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলেন। জলদন্গ্যদের উপর 
তার কোনো অধিকার নেই বলে দাছির এই দাবী পূরণ করতে অস্বীকার 


২০৬ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহান 

করেন। ফলে যুদ্ধ বেধে যায়। দাহির দুবার আরব আক্রমণকারিদের 
পরাদিত করে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হছন। পরে মহন্মদ ইবন কালিমের নেতৃত্বে 
এক সৈন্যদল সিদ্ধুদেশ আক্রমণ করে। এবারও দাহির প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। 
দ্ধ না করে সামান্ত স্থানও আরবদের দখল করতে দেননি | অবশেষে রান্- 
ধানীর সামনে অশেষ বীরত্ব বহকারে যুদ্ধ করে নিহত হন। দাছিরের অপদার্থ 
পুত্র প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু তার স্ত্রী অবশিষ্ট সৈন্যদের সমবেত 
করে রাজধানী রক্ষা কার্ধে ব্রতী হন। যতদিন পর্স্ত থান্থদ্রব্যের অভাব হয়নি 
ততদিন রাজধানী রক্ষা করেন। যখন দেখলেন পরাজয় নিশ্চিত তখন 
মহিলারা ভ্্দর পোশাকে সম্জিত হয়ে শ্বামী ও পরিঞনদের কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে শিশু সন্তানসহ হাসিদুঘে জরন্ত আগুনে ঝাপিয়ে পড়েন | পুরুষরা নীরবে 
দাড়িয়ে সে দৃশ্য দেখলেন। যখন মহিলাদের সব শেষ হয়ে গেল তখন তাঁরা 
রাজধানীর দরজ্ঞা উন্মুক্ত করে তরবারী হাতে আরব সৈন্যদের হধ্যে প্রবেশ 
করে যুদ্ধ করতে করতে একজনও জীবিত রইলেন না। 

অগতের অন্য কোলো জাতির ইতিহাসে এরপ দৃষ্ান্ত আছে বলে জানি না| 
এরূপভাবে সিদ্ধুদেশে আরব বঞ্জত্বের ভিত্তি পত্তন হয়। সি্ধুদেশ থেকে বহু 
টাকা বাগদাদের খলিফার ধনাগারে কর স্বরূপ যেত। আরবরা সিদুদেশে 
অমুসলমানদের উপর বিশেষ ট্যান্স ধা করে-মুদলমান হলেই তাদের সেই 
ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া হত। এক্ূপতাবে কণ্তারে প্রগীড়িত হয়ে 
অনেক দরিদ্র হিলু ধরযান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সিদছুদেশ থেকে 
আরবরা তাদের বিজয় অভিযানে আর বেশিদূর অগ্রপর হতে পারেনি। 
কা্দীরের রাজা ললিতাদিত্য কতৃক তাদের পরাজয়ের কথ আগে বলেছি। 
গুর্জর প্রতীহাররাজ প্রথম নাগভটুও তাদের পরাশ্িত করেছিলেন। 
চাবুক্যদের কাছেও আরবরা পরাদ্িত হয়। তারপরে গুর্জরেশ্বরের ভয়ে 
শক্তিশালী রাষ্ট্রকুটরাজের সঙ্গে সখ্যতা্বত্রে আবদ্ধ হওয়ায় সেদিকেও 
আরবদের অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। এই সব কারণে ভারতবর্ষে 
আরবদের রাজত্ব দিন্ধুদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 

আরবরা সিনুব্জয়ের ফলে ভারতীয় সত্যতার পে ঘনিষ্ঠ সম্পকে 
আসবার সুযোগ পায়। সে সময়কার ভারতীয় সভ্যতা রাজনীতি, অর্থনীতি, 
: বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি 'সব দিক দিয়েই আরবীয় সত্যতার চেয়ে অনেক 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ২৭ 


উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছিল' ( হাতে ), তাই সিষ্ুবিজয় আরব জাতির পক্ষে 
অশেষ কল্যাগকরই ক এমন কি হ্াতেলের যতে যখন মুদলমান 


আক্রমপকারীরা ভারতবর্ষে নিজেদের স্থায়ী বাসস্থান করে এবং বন্য আরবীয় টি, 
বৃক্ষ শাখা ভারতীয় আর্ধ সংস্কারে সঙ্গে কলমবদ্ধ হয় তখনই ইসলাম অন্ততঃ 


কিছুদিনের অন্ত জগতে সভ্যতার শিক্ষক শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিল ॥ 
“রসায়ন, চিকিৎসা ও ভেষজ, অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান আরবরা 
ইউরোপে বিকীর্ণ করেছিল, কিন্তু প্রায় সমস্তটাই ভারতবর্ষ থেকে প্ররাপ্ত। 
প্রতিভার দিক দিয়ে তাদের আকম্মিক শভ্যুথান এবং জ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় 
শ্রদ্ধা কদাচিৎ ইসলামের প্রভাবের উপর আরোপ করা যেতে পারে_যে শিক্ষা 
কোরাণকেই বিশ্বামীর (মুলমানের ) আধ্যাত্মিক ও মানসিক পুষ্টিসাধনের জন্য 
যে জ্ঞানের দরকার তার ভাগার বলে গ্রহণ করেছিল। অন্ধকার ঘুগের পশ্চিম 
এশিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানলমূহ থেকে তাদের মধ্যে পণ্ডিতজনোচিত আবেগ 
সংক্রামিত হয়নি। আরবরা যে যে বিজ্ঞানে পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য 
হয়েছিল উত্তর পশ্চিম ভারতের বড় বিশ্ববিগ্ঠালয়সমূহ সেই লমন্ত বিজ্ঞানে সমস্ত 
এশিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এ শিশ্ববিষ্ঠালয়সবৃছে পাঙ্ডিত্যের সকল 
সংস্কার ও কুদ্ম বিচার সম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তির আবহাওয়া ছিল, যাতে ছাত্রদের 
বদ্ধিবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করে। আরব-ব্জিয়ের প্রথম ঘুগে এবং যখন ইসলাম তার 
নিজস্ব কোনো! বিশ্ববিষ্ভালয়ের গর্ব করতে পারত না তখন পারন্ত ও আরবের 
উচ্চবংশীয় ঘুবকরা। ভারতবর্ষের এই সমস্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়েই জ্ঞানান্বেষণে 
যেতেন ( স্বাভেল )। 

পালরাজার। :_আগেই বলেছি শশাঙ্কের জীবিতকালে হর্ধবর্ধন ও ভাস্কর- 
বর্মন শশাঙ্ককে পরাজিত করেন। ভাব "বর্মন অন্ততঃ সাময়িকতাবেও কর্ণসবর্ণ 
অধিকার করেছিলেন । শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাউলায় কোনে! শক্তিশালী রাজা 
ছিলেন না। তদুপরি কান্যকুজের যশোবর্মন, কাশ্মীরের ললিতাদিত্য, 
কামরূপের হর্যদেব, গুর্জরেশ্বর বৎসরাজ ও রাষ্ট্রকুটরাজ ধ্রুব কতৃকি ক্রমাগত 
আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে বাঙলাদেশ বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। এক কথায় বাউল! 
দেশে তখন 'মাত্ত্ন্তায় প্রচলিত ছিল। বাঙলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৃম্বামীরা দেড়শত 
বংসরেরও অধিককালের বৈদেশিক আক্রমণ ও উৎপীড়ন জর্জরিত হয়ে এই 
কঠোর সত্য উপলব্ধি করেন যে সমন্ত বাউল! এক রাজার অধীনে এনে তীকে 


২,৮ প্রাচীন ভারভীয় সভ্যতার ইতিহাস 


সর্বতোভাবে সাহায্য করাতেই বাউলার কল্যাণ, নতুবা! বাঙালী জাতিকে 
চিরতরে দুঃখের বোঝা বইতে হবে। তাই বাঙলার তৃস্বামীরা সমবেত হয়ে 
গোপাল নামক এক ধাঠিক ও বীরপুরুষকে রাজপদে বরণ করেন। এই কার 
বাঙালী জাতির পক্ষে সত্যই গৌরবময় ৷ কিন উনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়! 
যায় না] রা | 
গোপালদেব থেকে যে বংশ বাঙলার 'স্রা হয় তা পালরংশ নামে 
খ্যাত। পালরাজাদের পূর্ব পরিচয় নিত নি। গোপালদেবের পিতা ও 
পিতামহের নাম যথাক্রমে বপ্যট ও দর়িতবিধুঃ | ঠে:শালদেবের রাজতবকালের 
কোনো ঘটনাই আজ পর্যন্ত আমর] জানি না। এবং ইনি কোন সনে বাঙলার 
সিংহামনে আরোহণ করেন সে বিষয়েও মততেদ আছে | খুব সম্ভবতঃ ৭৫০- 
৭৭, থুষ্টাবে গোপালদেবের রাজত্বকাল। গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল ও 
. পৌত্র দেবপাল এই বংশের ক্ষমতাশালী রাজ! ছিলেন। 'কাইজ্ঞার প্রথম ও 
দ্বিতীয় ভিলছেমের রাক্ষত্বকালে সমবেত জার্মান জাতির মধা-ইউরোপে 
প্রন্ৃত্বের যতো ধর্মপাল ও দেবপালের অধীনে বাঙালী উত্তর ভারতে গ্রস্ত 
লাত করে, (পিপার )। খৃষ্টান অষ্টঘ শতাব্দীর শেঘতাগে ও নবম শতাব্দীর 
প্রথয ভাগে গৌড়েশ্বর ধর্মপালদেবই উত্তর ভারতের প্রধান রাষ্ুনায়ক 
(রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় )। ধর্ষপাল খুব সম্ভবত; ৭৭৩-৮১০ থুষটান্ধ পর্যন্ত 
রাজত্ব করেন। 

গোপালদেবের সময় বঙ্গ ও যগধ পাললজণ অন্তনুক্ত ছিল এবং 
মনে হয় তার সুশাসনে দেশের অরাজকতা দূর হয়ে বাউলা অনেক 
পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে ওঠে | তাই শিংহাসনে আরো: করেই ধর্মপাল 
কানাকুজ আক্রমণ করে তা অধিকার করেন এবং ৯ *ধাঁজ বা ইন্ত্া 

সিংহাসনচ্যুত করে চক্রাযুধকে কান্যকুজ্ের সিংহামন প্রদান করেন। ধরপাল 
কতৃকি এই রাজ পরিবর্তন ভোজ, মংগ্ত (বর্ঠঘান রাজপুতানার অংশ) মদ 
কুরু, যছু (পাঞ্জাব ), যবন, অবস্তী, গান্ধার প্রভৃতি জনপদের রাজারা স্বীকার 
করেন। চক্রামুধের অভিষেকের সময় সাধুবাদ করাতে মনে হয় এ সমস্ত 
নরপতি ধর্মপালের প্রত্ৃত্ব স্বীকার করেছিলেন। এ সমস্ত নরপতির মধ্যে 
অনেকে গুর্জর জাতীয় ছিলেন, তাই গুর্জররাঞ্জ দ্বিতীয় নাগতট্ট ধর্পালের 
বিরুদ্ধে বুদ্ধযাত্র! করেন। 






রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থ। ২০৯ 


প্রথমে চক্তামুধ পরে ধর্মপাল উভয়েই নাঁগভট্রের কাছে পরাজিত হন। 
ধর্পাল নাগতট্ের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় অক্ষম হয়ে রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় 
গোবিন্দের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাষ্ট্রকুটদের সঙ্গে গুর্জরদের মোটেই 
মৈত্রীভাব ছিল না, তাই গোবিন্দ ধর্ষপালের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে নাগভট্রকে 
সম্পূর্ণকূপে পরাজিত করেন। নাগতট্ট পরাজিত হয়ে মরুভূমিতে চলে যান। 
অপরদিকে নিজ রাজ গোলমাল আরম্ভ হওয়ায় গোবিন্দ দক্ষিপাপথে 
ফিরে যেতে বাধ্য হন। তিনি ফিরে গেলে ধর্ষপাল আজীবন উত্তর ভারতের 
রা্্রনায়কের পদে অধিষ্টিত ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করার পর 
ধর্ষপালের মৃত্যু হয়। তার জোট পুত্রের আগেই মৃত্যু হওয়াতে দ্বিতীয় পুত্র 
দেবপাল আম্বদানিক ৮১০ থুষ্টাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

দেবপাল ৮১০-৮৫০ খুষ্টাবঝে বাঙলার রাজ্য আরো বিস্তৃত করেন। তার 
সেনাপতি লাউসেন উৎকল ও কামরূপ জয় করেন। তিনি দ্বিতীয় নাগভট্টের 
পুত্র রামতদ্র এবং হনদেরও পরাজিত করেছিলেন । তার সভাকবিরা লিখেছেন, 
তার রাজত্ব হিমালয় থেকে বিন্ধ্য এবং বঙ্ষোপসাগর থেকে আরবসাগর 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেবপাল প্রায় ৪* বৎসর রাজত্ব করেন। তার খ্যাতি 
ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। স্বর্ণ দ্বীপের 
অধিপতি রাজা বালপুত্রদেব নালান্দায় একটি মঠ তৈরি করে দেন এবং 
তার অন্থুরোধে এ মঠের “ব্যয় নির্বাহার্থ দেবপাল পাঁচখানি গ্রাম দান 
করেন। যরিও পালবংশ চারশত বৎসরের অধিককাল বাঙলায় রাজত্ব করে 
তবুও দেবপালের মৃত্যুর সঙ্গেই পালবংশের গৌরবময় ঘুগের অবসান হয়। 
দেবপালের পর পাল রাজ্যের ভার দুর্বল হস্তে পড়ে । গুর্জর রাজ রামতদ্রের 
পুত্র রাজা ভোজ পালদের পরাজিত করেন, এবং কাশ্মীর, সিদ্ধ, মগধ ও 
বাল! বাদে সমস্ত ভারত ভোজের অধীন হয়। ফলে গুর্জর-প্রতীহারবংশই 
উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ওঠে। সেই সময় রাষ্ট্রকটর! চালুক্যদের 
সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপূত থাকায় পালদের কোনে! সাহায্য করতে 
পারেনি । দশম শতাবীতে পালরাজ্যের কতকাংশ কাম্বোজ নাক পর্বত্য 
জাতি জয় করে। কিন্তু পালবংশের নবম রাজ! প্রথম মহীপাল (€ ৯৮৮- 
১০৩৮ খুষ্টা্) তাদের তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। এই মহীপালের নাম 
খুবই বিখ্যাত। 'ভীর সম্মীনস্থচক গান কিছুদিন আগেও বাঙলার সর্বজ গীত 

১৪(৩৪) 


২১০ প্রাচীন ভারতীয় সভাতার ইতিহাস 


হত, এখনও উড়িগযার সুদরপ্রান্তে ও কুচবিহবারে শুনতে পাওয়া যায়? (ভিনসেন্ট 
ন্মিধ)। দিনাজপুর অঞ্চলে প্রকাণ্ড মহীপাল দিঘি এই রাজার কীতি। 
কিন্তু মহীপাল নামে এই বংশেরই আর এক রাজা অর্থাৎ দ্বিতীয় মহীপাল 
(১০৭০-১০৭৫ থুষ্টাব) একাদশ শতাবীর মধ্যভাগে লিংহাসনে আরোহণ 
করে প্রজাদের উপর খুব অত্যাচার করেন। ফলে কৈব বিদ্রোহ হয়। 
দিব্য বা দিব্বোক নামে কৈবর্ত নেতা মহীপালকে পরাজিত ও নিহত করে 
গোঁড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় যহীপালের নি প্রা রাম- 
পাল তৎকালীন কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাদ্িত ও নিহত করে পুনরায় রাজ্য 
অধিকার করেন। কামরূপ রামপালের রাজত্বের অন্ততু্ত ছিল।' সেনবংশের 
অত্যুথান ও মুললমান আক্রমণের ফলে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পালবংশের 
অস্তিত্ব লোপ হয়। 

পালবংশ শুধু দীর্ঘ রাজত্বের জন্য নয়, নানা কারণেই ভারত-ইতিহাসে বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করেছে। (এই বংশের প্রথম রাজা গোপাল ওদন্বপুরী 
বিশ্ববিষ্তালয় প্রতিষ্ঠা'করেন বলে কধিত। ওদস্তপুরী কোথায় ছিল তা এখনো 
নির্শীত হয়নি) বিখ্যাত বিক্রমশীলা বিশ্ববিষ্তালয় ধর্মপালদেবের কীতি। 
বিক্রমশীলা খুব সম্ভবতঃ ভাগলপুর জিলার পাথরঘাটা নামক স্থানে অবস্থিত 
ছিল। সেখানে ছয়টি কলেজ ও ১০৭টি মন্দির ছিল বলে উল্লেখ আছে। এ 
বিশ্ববিষ্ঠালয় মুসলমান আক্রমণকারী কতৃক ধ্বংস হয়। 

পাল রাজারা বৌদবধর্মাবলদী ছিলেন। তারা বৌদ্ধ্মপ্রচারে এবং বৌদ্ধবিহার 
সমূহের উন্নতিকরে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। প্রথম যহীপালের রাজত্বকালে 
যগধের ধর্মপাল এবং একাদশ: শতাব্দীতে নয়পালের রাজইকালে বিখ্যাত 
বাঙালী ভিক্ষু অতীশ দীপক্কর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পুনরুজ্জীদ্ত করতে তিব্বত 
গিয়েছিলেন । নালান্দা বিশ্ববিষ্ঠালয় ও বুদ্ধগয়! প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধবিহার 
পাল রাজাদের অশেষ বদান্তত! লাত করেছিল। শিল্পকলার দিক দিয়েও 
পাল রাজত্বের শিল্পকলা বেশ উদ্্লখযোগা। শিল্পী ধীমান ওতার পুর বীতপাল 
( ৮ম"৯ম শতাবী ) সে ঘুগে চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পী ছিসাবে বেশ খ্যাতি লাত 
করেন। পালযুগের শিল্পের নিদর্শন যা এখনও পাওয়া যায় তা কম গৌরবময় 
নম দিনাজপুর অঞ্চলের প্রকাণ্ড দিঘি যমমূহ এখনও পাল রাজাদের প্রজা" 
হিতকর কার্ধের লাক্গ্যন্থরূপ বর্চমান। 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ২১১ 


রাষ্ট্রকুটরাজারা :_ রামকৃষ্ণ তাগডারকরের যতে রাষ্ট্রকুটরা রট্র উপাধিধারী 
কত্রিয় বংশজাত। রট্টরা মহারাষ্ট্রের প্রাচীন অধিবাসী, সম্রাট অশোকের 
সময়ও তারা সে গ্রদেশে ছিলেন। এঁদের নাম থেকেই মহারাষ্ট্রের নামকরণ 
হয়েছে। রাষ্ট্রকুটবাজ দস্তিদুর্ন ৭৫৩ থুষটাবে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীতিবর্ষনকে 
পরাজিত ও বাদামী অধিকার করে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ওঠেন। 

এই বংশ দস্তিদুর্গের চারপুরুষ আগে থেকে ক্ষুদ্র রাজা ছিল। অপুন্রক 
অবস্থায় দক্তিছর্দের মৃত্যুর পর তার পিতৃব্য কৃষ্চরাজ (৭৫৮-৭৭২ খৃষ্টাব্দ ) 
রাজা হন। তিনি সমস্ত চালুক্য রাজ্য তাঁর বশবর্তী করেন। তার রাজত্বের 
প্রধান কীতি এলোরার কৈলাসনাথের মন্দির। এই মন্দির জগতের একটি 
আশ্চর্য জিনিল এবং যে-কোঁনো জাতির পক্ষে গৌরবের । অতএব কৃষ্টরাজ 
ভারত-ইতিহাসে চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। কৃষ্ণরাঁজের মৃত্যুর পর তার 
পুত্র দুশ্রিত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ অল্পকাল রাজা ছিল, তাকে সিংহাসনচ্যুত করে 
রুষ্ণরাজের অপর পুত্র ধ্রুব (৭৭৯-৭৯৪ খুষ্টা) রাজা হুন। ফ্রুব একজন 
বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি গুর্জরেশ্বর বংশরাক্কে পরাজিত করে বংশরাজ 
কতৃ্কি গৌড়রাজ থেকে নীত দুইটি শ্বেতছত্র নিয়ে যান। এরবের মৃত্যুর পর 
তৃতীয় গোবিন (৭৯৪-৮১৪ খৃষ্টাব ) রাষ্ট্রকুট রাজা হন। গোবিন্দ কতৃকি 
ধর্ষপালের সাহায্য ও গর্জররাজ দ্বিতীয় নাগতট্ট্ের পরাক্গয় আগে উল্লেখ 
করেছি। অতএব ধর্মপাল। তৃতীয় গোবিন্দ ও দ্বিতীয় নাগভট্ট সম-সাময়িক | 
নাগভট্র পরাজয়ের পর গোবিনে'র রাজ্যে আত্যন্তরিক বিপ্লব সৃষ্টি না হলে 
হয়তো! রাষ্ট্রকুটরা ভারতবর্ষে একছত্র রাজা হয়ে উঠতে পারত। 

তৃতীয় গোবিন্দের পর তার পুত্র অযোবর্ষধ রাজা হন। অমোঘবর্ষ দীর্ঘ ৬২ 
বৎসর ( ৮১৫-৮৭ খুষ্টা্ন) রাজত্ব করেন। আরব-বাবসাদার ও ভ্রমণকারীদের 
মতে অমোঘবর্ষ তৎকালীন পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ নরপতির অন্যতম । অপর 
ভিনজন ছিলেন বাগদাদের খলিফা, চীনের সম্রাট ও কনস্তান্তিনোপলের 
(রুমের ) বাদশাহ । অমোধবর্ষ দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের খুব পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সাধুজীবন যাপন করবার ভন্ত পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণের 
উপর রাজত্বের ভার স্থাস্ত করে সিংহাসন ত্যাগ করেন। অযোঘবর্ষের রাজত্বের 
অনেক সময়ই চালুক্যবংশের পূর্ব-শাখার সঙ্গে সংগ্রামে ব্যয়িত হয়। দ্বিতীয় 
কুষ্ণরাজের সময় চালুক্যরা। তাকে পরাজিত করে ঝাঁজধানী জালিয়ে দেয়। 


২১২ প্রাচীন ভারতীয় সষ্যতার ইতিহাস 


যখন রাষ্ট্রকুটদের এই অবস্থ। এবং পাল রাজ্যের ভার দূর্বল হস্তে ন্যস্ত; 
ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় নাগভট্ট্রের পৌত্র ভোজদেব উত্তর-ভারতে গুর্জর- 
প্রতীহারদের প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও এই বংশের তৃতীয় ইন্্র গুর্জররাজ 
মহীপালকে পরাজিত করেন; তবুও এই জয়ের অল্পকাল পরেই ইন্দ্রের মৃত্যু 
এবং রাষ্টরকুটদের মধ্যে আভ্যগ্তরিক গোলযালে তারা বিশেষ কিছু করে 
উঠতে পারেনি । অবশেষে যে চালুক্যবংশকে পরাজিত করে রাষ্্ুকটরা 
দাক্ষিণাত্যে প্রবল হয়ে ওঠে সেই বংশেরই তৈলপ নামে এক রাজা দশম 
শতাবীর শেষ ভাগে শেষ রাষ্্রকূটরাজা দ্বিতীয় কন্ধকে সিংহাসনচ্যুত করেন। 
রাষ্ট্রকুটদের রাজধানী ছিল মান্তখেত, বর্তমান নিজ্ধাম রাজ্যের অন্তর্গত 
মালখেত। এই বংশ প্রায় দুইশত পচিশ বৎসর রাজত্ব করে। এই বংশের 
অপর কীতি এলিফ্যাণ্টা গুহা । 

গর্জর-প্রতীহাররাজার। :_-অনেক পণ্ডিত অন্যান করেন যে গুর্ভররাও 
হনদের যতো মধ্য-এশিয়ার মরুবাসী যাযাবর জাতি এবং হৃনদের কিছু 


উল্লেখ পাওয়! যায়। প্রতাকরবর্ধন, গুর্জর জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন 
কিন্ধু তাদের জয় করতে সক্ষম হুননি। গুর্জয়রা নানা শাখায় বিশক্ত ছিল 
তার মধ্যে প্রতীহারবংশই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ধে রাজপুতানাই তাদের 
প্রধান কেন্ত্র ছিল। কখন তারা রাজ্য স্থাপন করে এ কথা বলা যায় না। 
প্রথম তাদের রাজধানী ছিল আবু পর্বতের ৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিষে ভিশ্লমাল 
নামক স্থানে! প্রতীহারদের এক শাখ! ব্রোচে রাজত্ব কর? অবশ্থ তারা 
ভিল্পযালরাজের অধীনস্থ ছিল। এই বংশের রাজ! প্রথম প।গতট্র অবস্থী ব| 
মালবের রাজ! ছিলেন। এই নাগতট্রই সিন্ুদেশীয় আরবদের পরাজিত করে 
উত্তর-ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্টা কয়েক শত বৎসরের অন্ত স্থগিত 
করতে সমর্থ হন । নাগতটের পর তার শ্রাতুপ্ুত্র কন্কুকও দেবরাজ তি্লমালের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

দেবরাজ বিভক্ত ছিলেন। দেব্রাজের পর তীর পুত্র বসরাজ রাজা হন। 
তিনি উত্তর-ভারতের অনেক স্থান জয় করে শর্জর রাজ্যের অস্তনু'ক্ত করেন। 
তিনি গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করে 'বড়দিদুধবল গৌড়ীয় রাজঙ্ছত্রথয় গ্রহণ 
করেন। কান্ঠকু্জও তার রাজত্বের অন্ততভুক্তি ছিল। রাষ্ট্রকুটরাজ খ্রাথ কতৃক 
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সমপূ্ণনূপে পরাজিত হওয়াতে বংসরাজের একছত্র রাজ্য প্রতিঠার আকাঙ্ষা 
সমূলে বিনষ্ট হয়। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভ্্র সিংহাসনে আরোহণ করে 
পুনরায় গুর্জর গৌরব প্রতিষ্ঠা করছে চেষ্টা করেন। "তিনি সিদ্ধ, অস্ত, বিদর্ভ ও 
কলিঙ্গ নিন পরতৃতব স্থাপন করেন' (মজুমদার ), পরে ধর্মপাঁলের মনোনীত 
কাগ্কুজের রাজা চক্তায়রকে পরাজিত করেন। চক্রাযুধের সাহায্যে ধর্মপাল 
আসেন এবং তিনিও পরাজিত হন এ কথা আগে উল্লেখ করেছি। ধর্মপাল 
নিরুপায় হয়ে রাষ্ট্রুটরাজ তৃতীয় গোবিনের সাহাষ্য প্রার্থনা করেন এবং 
গোবিন্ন নাগভট্রকে পরাজিত করেন। অতএব দ্বিতীয় নাগভট্ুও বৎসরাজের 
মতো গুর্জর প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বিফলকাম হন। কিন্তু দ্বিতীয় নাগভট্রের 
পৌত্র মিহির বা ভোক্ নবম শতান্দীতে (আনুমানিক ৮৩৬-৮৯০ খুষ্টাব ) 
যখন রাষ্ুকুটরাজার] চালুকাদের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে বিব্রত এবং 
পাল রাঁজা দুর্বল রাজার হাতে, তখন এই কার্ধে সফলকাম হন। কাশ্মীর, 
লিন, মগধ ও বঙ্গদেশ বাতীত সমস্ত উত্তর-ভারত ভোজের রাজ্যন্ক্ত ছিল। 
তিনি ভার রাজধানী কান্তকুকে স্থানাস্তরিত করেন। 

ভোজের পর যহেন্ত্রপাল রাজা হন। মহেন্তরপালের সময় মগধের কতকাংশ 
প্রতীহার রাজ্যের খন্তভুক্তি হয়। কপুরমঙ্জরী ও বালরামায়ণ প্রণেতা 
বিখ্যাত কবি রাজশেখর, মহেন্তুপালের গুরু ছিলেন। যহেন্্রপালের 
দ্বিটায় পুত্র মহীপালের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকটরাজ তৃতীয় ইন, মহীপাঁলকে 
পরাজিত করে কান্তকুন্জ অধিকার করেন। যদিও মহ্থীপাল তার রাজধানী 
পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন, তবুও প্রতীহারদের বিপদের শ্থুযোগ নিয়ে 
অনেক ছোট ছোট রাজা মাথা তুলে ওঠেন। ফলে পুনরায় উত্তর-ভারত ক্ষুদ্র 
ক্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। বাঙলার প:ন রাজারা, বাষ্ট্রকুটরা ও গুর্জর প্রতীহাররা 
যদি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ না করে একযোগে ভারতবর্ষ শাসন করার ব্যবস্থা 
করতে পারতেন, তাহলে হয়তো ভারতবর্ষ মুসলমান বিজয়ের হাত থেকে 
রক্ষা পেত। 

গুর্জর-প্রতীহারবংশের পতনের ফলে অনেকগুলি রাজপুত রাজ্য গড়ে 
ওঠে। তার মধ্যে জেজাকতুক্তি বা বর্তমান বুন্দেলখণ্ডের চনেল্ল, যালাবর 
পরমার, শাকন্তরী ও আজমীরের চৌহান ও গুজরাটের অন্ত্র্তি অন্হিলবরার 
চৌনুক্য বাঁ শোপা্ধীদের নাম করা যেতে পারে। এই রাজপুতরা কারা 
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এবং কোথা থেকে এসেছে, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে । অনেক রাজপুত 
বংশ গুর্জর জাতি থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। হিন্দুধর্মের আওতায় এসে 
ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হয়েছে। রাজপুতরা নিজেদের বিখ্যাত চন্দ্র ও হৃর্ধবংশ 
থেকে উদ্নৃত বলে দাবী করে। হিন্দুধর্মের অসাধারণ গ্রহণশক্তি শক, কুষাণ, 
ইন, গুর্জর প্রভৃতি সব জাতিকেই নিজ সমাজের মধ্যে স্থান দিয়ে আপন করে 
ফেলেছে--এখন এদের আর কোনো ভিন্ন সত্তা নেই। এটা হিন্দুঞজাতির পক্ষে 
গৌরবেরই। আমার মনে হয় রাজপুতজাতি সেই গৌরবের সাক্ষ্য। এতে 
রাঞ্জপুতদেরও অগৌরবের কিছু নেই। গ্রতীহাররা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম 
বা গান্ধার অঞ্চলে কখনও প্রতিপত্তি স্থাপন করতে পারেনি | অনেকদিন 
পর্যন্ত কুষাণবংশের রাজারা কাবুল উপত্যকায় রাজত্ব করেছিলেন, নবম 
শতাকীর মধ্যভাগে এই বংশের এক ত্রাঙ্গণমন্্রী কুষাণ রাজাকে সিংহাসনচাত 
করে ব্রাম্মণশাহী বংশের প্রতিষ্টা করেন। 

দশম শতাব্দীর শেষ তাগে ত্রাহ্মণশাহী বংশের রাঙ্জা জয়পাল (আনুমানিক 
৯৬৫-১০০১ খুষ্টাক ) 'কাবুল থেকে আরম্ভ করে অধুনানুপ্ত হকরা নদী পর্ন 
তার রাজ্য বিস্তার করেন। সেই সময় প্রতীহার রাজ্য কান্কুন্ ও ভার 
পারবা স্থানসমূছের মধো সীমাবদ্ধ ছিল। উপরোক্ত রাজপুত রাজাসনৃহের 
মধ্যে প্রত্যোকেই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, ঠিক এমনি সময়ে 
গজ্নীর রাজা সবুক্ঞগীন ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযান করে কয়েকটি দুর্গ 
অুধিকার করেন। খুব সম্ভবতঃ প্রতিশোধ নেওয়ার জনতা জয়প!ল সবুক্গীনের 
রাজ্য আক্রমণ করেন। জালালাবাদের কাছে ছুই পক্ষের সৈন্যের সাক্ষাৎ 
হয়। কিন্তু ভীষণ ঝড়-বুষ্টি ও বন্রপাত হওয়ায় জয়পাল কো”্ন। ঘুদ্ধ না করেই 
সবুক্তগীনের সঙ্গে দন্ধি করে প্রত্যাবন করেন। 

নিরাপদে ফিরে এসে জয়পাল সন্ধি সর্ভ পালন করেননি তাই মবুজগীন 
জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। জয়পাল এই বিপদের সময় নিজের প্রতিষ্ঠার 
দিকে লক্ষ্য না করে সমস্ত উত্তর-ভারতের রাজন্যধূন্দের কাছে স্বজাতির ও 
স্বদেশের গৌরব-রক্ষা কল্পে সযবেত হয়ে সংগ্রাম করার জন্য আবেদন করেন। 
সে-আবেদন ব্যর্থ হয়নি। কান্তকুক্তের প্রতীহার রাজা, চৌহান ও চন্দন রাজা 
অয়পালের সঙ্গে একযোগে সংগ্রামণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। আম্বমালিক ৯৯১ 
ৃ্টাবে আফগানিস্থানে কুরামনদীর উপত্যকায় ভীষণ সংগ্রাম হয়। হিন্দুর 
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অশেষ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে? কিন্তু বিজয়লক্মী সবুক্ঞগীনই লাভ করেন, 
এবং তাদের রক্তে নদী লাল হয়ে যায়। ফলে সবুক্তগীন সিন্ধু নদীর তীর পর্বত 
নিঞ্জ রাজ্যতুক্ত করেন। 

৯৯৭ পৃষ্টা সবুক্তগীনের যূতার পর তার পুত্র মাযুদ অপর পুত্র ইসমাইলকে 
পরাজিত করে গজনীর সুলতান হন, এবং ১০০১ খুষ্টার্ষে তিনি ভারত- 
অভিযান শুরু করেন। জয়পাল এবারও বাধা দেন) কিন্তু পরাঞ্জিত ও 
বন্দী হন। অধশেষে কর দেওয়ার সত্ঠে মুক্তিলাত করেন। এ অপমানের 
তীত্র দংশন-জ্বালা জয়পালের পক্ষে অসহ হয়, তাই ভিনি নিজ হস্তে চিতা 
্রচ্ছলিত করে আগুনে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেন। এর পরে প্রতি 
বত্সর নুলতান যামুদ তারত আক্রমণ করেন। তাঁর তারত-আক্রমণের 
বিশেষত্ব লুটপাট ও মন্দির ধ্বংস। কিন্তু এর মধ্যে তথাকথিত ধর্মতাবের 
চেয় লু প্রবৃত্তি ও অর্থ-লিপ্সাই বড় ছিল। ভারতবর্ষ যদি মুসলমান রাজ্য 
হত, তাহলেও মাযুদ এপ লুঠন করতে ক্ষান্ত হতেন কিনা সনেহ। 

মামুদ বাগদাদের থলিফাকে লিখে পাঠান যে খোরাসানের থে অংশ 
তখনও খলিফার অধীনস্থ, তা যেন তাঁকে দেওয়া হয়। খলিফাঁকে নত 
পেয়ে সমরকন্দ তার রাজ্যের অন্তভুক্ত করে দেওয়ার কড়া দাঁবী 
পাঠান, এমন কি সঙ্গে সঙ্গে এন্নপ ভীতিও দেখান হয় যে, খলিফা 
অস্বীকৃত ছলে মামুদ বাগদাদে অভিযান করে খলিফাকে হত্যা করে তার 
তম্ম গজনীতে নিয়ে আসবেন। অবশ্ঠ হারণ-উল-রসিদের স্থলাভিষিক্ত দুর্বল 
হলেও এরূপ অপমানজনক চিঠির খুব সংক্ষিপ্ত ও বীরত্পূর্ণ উত্তর দেন। ফলে 
মামুদ ঠা হন। সিদ্ধুদেশ আরবরা ছয় করেছিল, এ কথা আগে উল্লেখ 
করেছি । পরে সিন্বুর আরবরা সম্পূতরূপে বাগদাদের অধীনতা অস্বীকার 
করে স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকে । সুলতান মামুদের সময় স্ন্ 
প্রধানতঃ দুজন আমীরের অধীনস্থ ছিল। মামুদ হঠাৎ আক্রমণ করে 
আমীর ফতেদাউদকে পরাজিত করে গজনীর রাজকোবে বন অর্থ দিতে 
বাধা করেন এবং ভবিষৎ ভারত আক্রমণের জন্য তার রান্যকে কেব্রর-্বরূপ 
ব্যবহার করেন। 

নুলতান মামুদের লুঠন ব্যাপার ভারতবাসী নীরবে দাড়িয়ে দেখেনি। 
দেশের ও ধর্মের বিপদ লক্ষ্য করে উত্তর-ভারতের প্রায় সমস্ত রাজা পুনরায় 
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গ্রয়পালের পুত্র আনন্দপালের নেতৃত্বে সঙ্ঘবন্ধ হন। বাঙলার তৎকাঙ্গীন 
পাল রাজা এই সংগ্রামে যোগদান করেননি। আনদাপালের নেতৃত্বে বিরাট 
বাহিনী মামুদের রাজো প্রবেশ করে। এবার গ্ু্নতান মামুদকে পরাজিত 
করতে না পারলে ভারতের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে এবং ছিনুর ধর্ম রক্ষা করা 
দায় একথা উত্তর ভারতের অনেক লোক স্পষ্ট উপলব্ধি করছিল। তাই শুধু 
মধ্য ও পশ্চিম ভারতের রাজারা যে সঙ্ঘবন্ধ হয়েছিলেন এবং অসংখ্য লোক 
যে সৈনদলতুক্ত হয়েছিল তা! নয়, মহিলারা পর্যন্ত নিজ নিগ্ধ অলঙ্কার বিক্রি 
করে এই যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থে অকাতরে অর্থ দান করে। 

হুলতান মামুদ এবার আক্রমণ না করে নিজেকে রক্ষা করবার অন 
প্রস্তুত হলেন। ছিনুদের মিলিত সৈন্যের তীষণ আক্রমণে প্রথমেই মামুদের 
প্রায় তিন চার হাজার সৈন্য নিহত হয়। যামুদ বিশেষ বিভ্রত হন, এমন কি 
দ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন। কিন্ধু হিন্দুরা জয়ের 
পূর্বাভাসের আনন্দাতিশয্যে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েন--এমন কি সেনাপতি শিজেও 
হট্টগোলের যধ্যে পড়ে যান। এমন সময় আনন্দপালের হাতি ভয়ে ভীত হয়ে 
দ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে, অবশ্ঠা এ বিষয়ে মততেদ আছে। একদিকে 
সৈঙ্গরা বিশৃঙ্খল, অপরদিকে আনন্দপালের অন্থপঙ্থিতি-ঠিক সেই সময়ে 
মামুদ দশ হাজার, অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ভীষণ বেগে আক্রমণ করে হিন্দুদের 
সম্পূ্ণূপে পরাজিত করৈন। 

হিন্দুদের বীরত্ব বা শ্বদেশ প্রেমের অভাবে এই যুদ্ধে পরাজয় ঘটেনি, 
মেনাপতির রণনৈপুণোর অভাবই এর কারণ। এই যুদ্ধে হিন্দুরা জয়ী 
হলে ভারত-ইতিহাস অন্যতাবে লেখা হত। ১০০৮ ঝষ্টানে এই ঘুদ্ধ 
হয়। আয়ের পর মাযুদ নগরকোট (বর্তমান কার!) শহর লুষঠন করে 
তাঁর অর্থপিপাসার শিবৃত্তি সাধন করেন। ১০০১ থুষ্টাব থেকে ১০২৫ থুষ্টাবর 
পর্যন্ত মামুদ সতেরো বার ভারতবর্ষে নুষ্ঠন অভিযান করে অপরিমিত ধণর্ 
নিয়ে যান। ১*১৯ থুষ্টাবে কান্তকুজ্ লুষ্ঠন ও ১০২৫ থু্টাঝে গুজরাটের 
সোমনাথ মন্দির ধ্বংস ও মন্দিরে সঞ্চিত অপরিমিত গোনা, রুপা হরণ মামুদের 
অভিযানের ছুটি বড় ঘটনা। 

এই লব অভিযানের ফলে ভারতবর্ষের কত মন্দির, কত কীতি যে ধ্বংস 
হয়েছে তার ইয়তা নেই। দুলতান মামুদ সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ 
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গ্লেনাপতি ও বিস্বোৎসাহী হলেও হনাক্রমণকারীদের মতো ভারতীয় 
সভ্যতার পরম শক্র বলেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। তারই সভার এঁতিহামিক 
বিখ্যাত আলবিকূণীয় পৃণ্তকে দেখতে পাই 'ঘামুদ দেশটির (ভারতের ) 
সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছেন এবং আমশ্তর্মজনক মাহসিক কার্ধসাধন 
করেছেন, ফলে হিন্দুরা চারদিকে ধ্লিকণার মতো! বিক্ষিপ্ত হয়েছে। মেই 
কারণেই আমরা এই দেশের যে সয়স্ত অঞ্চল অধিকার করেছিলাম সে সব 
স্থান থেকে হি্ন জান-বিজ্ঞান বিদায় নিয়ে কাশ্মীর, বেনারস প্রভৃতি যে সমন 
অঞ্চলে আমাদের হম্ত পৌছতে পারে না সেই সব জায়গায় পালিয়েছে । 
সুলতান মামুদের অসামান্য বীরত্ব ও বুদ্ধনৈপুণ্য সত্বেও ভারতবর্ধে রাজ্য- 
প্রতিষ্ঠার আকাক্ষা তীর মনে প্রবল ছিল বলে মনে হয় না। নুন, ধংস, হত্যা 
প্রভৃতি বর্বরোচিত প্রেরণাই তীর কাৎসমূহকে বেশির ভাগ নিয়ন্ত্রিত করেছে। 
(সুলতান যামুদ বিদ্বোৎসাহী ছিলেন। তার দরবারে আলবিরুলী ও ফিরদৌমী 
এই ছুই পণ্ডিত ছিলেন) ১*৩০ খুষ্টান্ধে সুলতান মামুদ যারা যান। মৃত্যুর সময় 
সিদ্ধ, পাঞ্জাব ও পার্বতী প্রদেশের কতকাংশ তীর প্রতুত্ব স্বীকার করত। 
মামুদের মৃত্যুর পর প্রায় দেড়শ বর কাল ভারতবর্ষে কোনো বৈদেশিক 
আক্রমণ হয়নি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও উত্তর-ভারতের ক্ষুদ্র কুদ্র রাজারা 
সপ্সিলিত হয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেননি বরং পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে 
নিজেদের শি খর্ব করোছেন। এই সমস্ত কু ক্ষুদ্র রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। 

এই সময়ে চনেক্লদের তেমন কোনো! প্রতাপ ছিল না। তাদের প্রধান কীতি 
খাচুরাহোর বিখাত মন্দির | মালব প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করে যে পরমার 
বংশ নবম শতাকীতে এক রাজ্য ৩1উষ্টা করে সেই বংশের বিখ্যাত রাজা 
ভোজ তখন মালবের সিংহাসনে। তিনি ১০১৮-১০৬০ খুষটা্ পর্যস্ত রাজত্ব 
করেন। তিনি একাধারে বীর, কবি, যহাবিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী বলে 
ন্ুপরিচিত। তিনি নিজে জ্যোতিষ, স্থপতিবিদ্বা প্রভৃতি ম্বন্ধে পুস্তক 
লিখেছেন। তর প্রকাণ্ড এক লাইব্রেরি ছিল । ঠার সরস্বতীর মনির স্থাপিত 
সংগত কলেজ বর্তমানে একটি মসজিদ । প্রজাহিতার্থে তৈরি তোজপুরের 
২৫০ বর্দমাইলব্যাপী হৃদ তার এক প্রধান কীতি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক 
মুসলমান রাজার আদেশে সেই হদ ধ্বংল করা হয 
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ইতিহাসে ছুজন ভোজ রাজার নাম পাওয়া যায়--(১) কান্তকুকের 
প্রতীহার রাজ] মিছির ভোজ ও (২) ধারা বা মালবের রাজা ভোজ । 
এই হু্নের মধ্যে মীলবের ভোজই বিখ্যাত এবং গ্রামে গ্রামে যে 
তোজ রাজা সন্বন্ধে গল্প শুনতে পাওয়া যায় তিনি এই ধারা নগরীর 
স্পগ্ডিত তোজ। জনপ্রবাদ মতে তিনি একজন আদর্শ ভারতীয় রাজা। 
অব্বলপুরের সন্নিকটবর্তী স্থানের কালচুরির রাজা কর্ণদেব আন্হিলবরার 
চৌলুকাদের সাহায্োে ভোজকে পরাজিত করে পবমারবংশের গৌরব 
নই করেন। গাহড়ওয়ালবংশীয় রাজা জয়চন্ত্র ১১৭০ থৃষ্টাবে কান্যকুন্জের 
সিংহাসনে অধিষ্টিত। সেই সময়ে উত্তর-ভারতে সন্ভর ও আল্মীরের 
চৌহানবংশীয় রাজাই অধিক গ্রৃতিপত্তিশালী। চৌহানরা স্বুজগীন 
ও মামুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। এই বংশের বিতিন্ 
শাখা রাজপৃতানার মাড়োয়ার অঞ্চলে রাভ্তব করছিলেন। এই বংশের রাজা 
বিগ্রহরাজ দ্বাদশ শতা্ষীর মধ্যভাগে সিংহাসনে আরোহণ করে বংশের বিডির 
শাখাকে তীর করতাবীনে আনয়ন করেন-ফলে চৌহানবংশ খুব শক্তিশালী 
হয়ে ওঠে। চৌহানরা বীরত্বের অন প্রসিদ্ধ । পিগ্রহবাজ দিনকে নিজ 
সামাজানক্ত কারন বাল কথিত গ্বাছে। দিল্লীর সঙ্গে আমাদের আনেক 
শুতি জড়িত, কিছু দিল্লী ভারতপর্ষের প্রাচীন শহর নয়! একাতশ শ তাকী 
নিমিত বলেই মনে হয়| বিগ্রহরান্ত বেশ একজন বিদ্বান ও বিদ্বোৎসাহী লোক 
ছিলেন। কআজমীরের মসজিদ মেরামত করছে গিয়ে ছুটি কালো পাথরের 
ফলক পাওয়া যায়। এই ফলকের মধ্যে ছুটিতে সংস্থত ও প্রান্ত ভাষায় 
রচিত নাটকের অংশ গোদিত আছে। তার মধো একটি ! হরফালী নাটক) 
বিগ্রহরান্ধের নিজের লেখা । বিগ্রহরাজের ত্রাতৃষ্পুতর পৃর্থীরাজ জয়চন্দ্রের 
সমসাময়িক এবং এই বংশের শেষ ও সর্বপ্রধান রাজা) পূথীরাজ খুব সাহসী ও 
বীর ছিলেন। জয়চন্ত্র ও পৃথীরাজ্ের মধ্যে শক্রতা ছিল। এই শত্রুতা বা 
বিবাদের ছুটি কারণ সাধারণত: উল্লিখিত হয়। উত্তয়েই তোমর রাজার 
দৌহিত্র ছিলেন, রী রাজা জয়চন্জুকে রাজোর অংশ ন| দিয়ে পুর্থীরাজকে 
উত্তরাধিকারী বরাই প্রথম কারণ। কিন্তু পৃথীরাজবিজ্ঞয়ের মতে পুরথীরাজের 
মাতা তোমর বংশোদ্ঠুতা নন। দ্বিতীয় কারণ পৃর্থীরাজ জয়চন্তরের রাজনছয় যন্্ 
ও তার কন্তা সংঘুক্তার স্বয়স্বর সভায় উপস্থিত ন! হয়ে কান্যকুক্জেই গোপনে 
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নুক্কায়িত থেকে সংযুক্তাকে অপহরণ করে নিয়ে যান। এর মধ্যেও কতদুর 
উতিহামিক সত্য আছে কে বলতে পারে । 
একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙলায় সেন রাঙ্ছারা রাজত্ব করতেন। তারা 
কর্ণাটকের ক্ষত্রিয় বংশ জাত। পালরা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু সেনরা নৈঠিক হিন্দু 
এই বংশের প্রথম রাজা বিজয়সেন ( ১০৯৫-১১৬০ থুষ্টাব)| তীর পুত্র 
বল্লালমেন ( ১১৬০-১১৭৮ থুষ্টান্দ) বাঙলার কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেন, 
এটাই প্রচলিত 'মত। “কিন্তু তিনি স্বয়ং, তাহার পুত্র লক্ষণপেন ও পৌত্র 
কেশবসেন ও বিশ্বরূপষেন তাহাদিগের তাঅশীলন সমৃছে নবপ্রচলিত 
আতিজ্ঞান্য বিধির কোনোই উল্লেখ করেন নাই এবং শাসনগ্রহীতা। ব্রাহ্মণদের 
নামোল্লেখ কালেও তাহাদের নূতন পদমর্াদ| উল্লিখিত হয় নাই, এই কারণে 
কৌলীন্াপ্রথা বল্লালসেন করৃকি শট হইয়াছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ 
জন্মে (রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় )। 
বল্পালসেনের পুত্র লক্ষণসেন দক্ষিণে কলিঙ্গ ও পশ্চিমে কাশী পর্যস্ত রাজ্য 
বিশ্বৃত করেন। বল্লালসেনের পিতা বিজয়ঙেনই মিথিলা ও আসাম পর্যস্ত 
তীর ভ্য়পতাকা উড্ডীন করেন। বিখ্যাত কবি জয়দেব ও মেঘদুতের 
অনুকরণে পবনদুতম্‌ নানক কাবা-লেখক ধোয়ী লক্ষণসেনের সভাকবি 
ছিলেন। লক্্ণসেন নিজেও একজন শ্তকবি ছিলেন । তিনি ১১৭৮ খুষ্টান্সে 
সিংহাসন আরোহণ কতরেন,এবং ১২০৫ থুষ্টান্দের পরে তার কোনো খবর 
পাওয়া যায় না। পালধুগর শ্ল্পঝলার সঙ্গে তুলনায় সমকক্ষ না হলেও 
লক্ষণসোনের সময় গোঁড়ীয় শিল্প বেশ উন্নতই ছিল। এই সময় উড়িষ্যায় 
চোডগঙ্গদেব রাজত্ব করছিলেন। তিনি ১০৭৬ থেকে ১১৪৭ খুষ্টাব্য প্স্ত দীর্ঘ 
৭১ বসর রাজত্ব করেন। এত দীর্ঘকাণ আর কোনো ভারতীয় রাজা রাভত্ব 
করেননি । তাঁর রাজত্ব উত্তরে গঙ্গানদী ও দক্ষিণে গোঁদাবরী পর্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল। ইনি পুরীর জগন্নাথ মন্দির নিমীণ করেন। 
অন্হিলবরার চৌলুক্যদের নাম উল্লেখ করেছি। তারা এ সময় বেশ শক্তিশালী 
হয়ে উঠেছিল। এই বংশীয় রাজা জয়সিংহ ( ১০৯৪-১১৪৪ থুষ্টাব্ ) গুজরাট, 
কাঠিওয়ার, মধ্য-ভারত ও রাজপুতানাপ অধিকাংশ প্রদেশ নিজ রাজ্যতুক্ত 
করেন] জয়সিংহের পুত্র কুমারপালও (১১৪৪-১৯৭৩ থুষ্টা্) বেশ 
গ্রতিপত্তিশালী ছিলেন। জৈনমতে কুমারপাল " প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য হেমচন্ত্ 


২২০ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস 


কতৃক জৈনধর্মে দীক্ষিত হুন। ছেমচন্ত্র জয়সিংহ ও কুমারপাল এই উভয় 
রাজার সভাই অলঙ্কৃত করেছিলেন । 
. তখন দাক্ষিণাত্যে চালুক্য ও চোল রাজাদের প্রতৃত্ব। রাষ্ট্রকুটবংশ ধ্বংদ 
করে দশম শতাব্দীর শেষভাগে চালুক্য রাজা তৈলপ কর্তৃক দ্বিতীয় চালুকা 
₹শের প্রতিষ্ঠার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এদের রাজধানী ছিল কল্যাণে 
বা বর্তমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণী নামক স্থানে। চোলপদের ও 
অন্ঠান্ত বাঁজাদ্র সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে এরা বেশ ক্ষমতাশালী হয়। এই 
বংশের রাজাদের মধো ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বা বিক্রযাঙ্ক বেশ প্রসিদ্ধ । তিনি 
৫০ বংসর ( ১০৭৬-১১২৬ খ্রষ্টাক ) রাজত্ব করেন । এই স্ময় মধ্যে তিনি বঙ্গ, 
কলিঙ্গ, গুর্ভর, যালব, চেরা ও চোলাদের তার প্রত হ্বীকার করতে বাধা 
করান। কাশ্টীর দেশীয় পণ্ডিত বিজ্লন করার সভাকধি ছিলেন । বিহুলনেক 
বিক্রমান্কদেব চরিত? থেকে তাজ বাজ্ত্বর বিবরণ পাওয়া যায়। 
বিক্রমাস্কের মুর পরই এই বংশের অধঃপতন আবস্ত হয়। ইয়শালা (বর্তমান 
মহীশূর কাজোর অন্তত হালেবিদ ) ও দেবগিরির রাজারা (বিমান 
দৌলতাবাদ ) দ্বাদশ শতাব্দীর শেদভাগে চালুক্য রাজোর অধিকাংশ নিজেদের 
বাজাতৃক্ত করেন। 
চে'লক! দাক্ষিণাত্যে স্যন্ত ভিন্ুচাগই নিজেদের অপ্তি্থ বজায় রোখেডিল। 
নব্য শতাকীর শেষভাগে তারা ছাক্তোর জয় করে সেখানে রাদরধাণী স্বাপন 
করে| দশম শতাক্দীর শ্ষেভাগে রাজারাজ (৯৮৫-১০১২ থু্ীক) সিংহাসনে 
আরোহণ করেন তিনি কলিঙ্গ, সিংহের কতকাশ। কু, অহীশৃরের 
অধিক কাংশ ভা! বি ভয় কারে এবং পাও, চেরা + চালুক্যাদের পরাজিত 
করে সমস্ত দক্ষিত-ভারততি সধময় গ্রহ হয়ে ওঠেন । তীর বেশ ক্গমতাশালী 
নৌবহর ছিল এবং নি নন দীপ জয় করেন। তাঝোরের বিখ্যাত মঙ্গির 
নির্ধাণ স্টার এক প্রধান ক'তি। 
রাভ্ারাজের পর ভার পুর বাজিনত্রচোলদের (১০১২-১০৩৫ খুষ্টান্স ) রা! 
*ন। তিনি এই বংশের শ্রেট নরপতি | ভিনি বঙ্গদেশ পার্যন্ত ঠার অয়পতাকা 
উদ্টীন করেন| তিনি লিংহল সম্পূর্ণ জয় ফরেন। তার নৌব্ছর সাগর 
পার হয়ে পেগ্ড এবং আন্ামান ও নিফাধয দ্বীপ জয় করে। তিশি মালয়, 
ও শুমাত্রার কতক অংশও 'জয় করেন। গঙ্গানদীর উপতাকা পর্যন্ত জয় করে 
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তিনি গঙ্গাই-কোণ্া বা গঙ্গা-বিজরী উপাধি গ্রহণ করেন। ষোলো ফাইল 
লম্বা হ্দ তৈরি ঠার শ্রেষ্ঠ কীতি। তীর রাষ্টব্যবস্থা অতি স্ুনিয়ন্ত্রিত ছিল। 
রাজেন্দ্রচোলদেবের পর তার পুত্র রাঙ্জাধিরাজ ( ১০৩৫-১০৫৩ খৃষ্টান) চোল 
রাজোর অধিপতি হন। চালুক্যরাজ লোমেশ্বরের সঙ্গে কৃষ্ণানদীরতীরে কোপ্পম 
নামক স্থানে (১০৫২-১০৫৩ থুষ্টাব যুদ্ধে) রাঁজাধিরাজের মৃত্যু হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেই 
তার ভাই ছিতীয় রাজেজ্ু (১০৫২-১০৬৩ খৃষ্টা্ষ) রাজা হয়ে চালুক্যদের 
পরাজিত করেন। পরবতাঁকালেও চোল ও চালুক্যদের মধ্যে ছন্দ চলছিল। 
দশ শতান্দীর প্রথম ভাগ থেকে চোলদের সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু 
নেই। জ্রয়োদশ শতাব্দী থেকে তাদের প্রভাব বিলুপ্ত হাতে আরম্ভ হয়। 
উপরের সংক্ষিপ্র বিবরণ থোকে এটা স্ুম্পষ্ট যে একাদশ শতাব্বীর গ্রথম ভাগ 
থেকে দ্বাদশ শতাব্পীর শেষতাগ পর্যন্ত ভারতবধ পরস্পর যুদ্ধমান বু রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল। কখনও বা কোনো রাজ্য একটু প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে, 
কিন্তু বুদ্ধ বিগ্রাহের দরুন তা বেশিনিন স্থায়ী হয়নি । 

যখন ভারতবর্ষে এই অবস্থা আফগানিস্থানেও তখন বনু পরিবত্তন ঘটে। দ্বাদশ 
শতাঁকীর মধ্যতাগে গজনী ও হিরাটের মধ্যগত ঘোর নামক রাজ্যের সঙ্গে 
গজনীর কলহ আরম্ হয়। ঘোর রাজ্য হুলতান মামূদের অধীনস্থ ছিল। 
কিন্তু তৎকালীন গ্জনীর ম্বলতান বেহর'ন ঘোরের অধিপতি আলাউদ্দিন 
হালনের ভ্রাতাকে নিষুরভাবে হত্যা করায় (আচুমানিক ১১৫২ খুষ্টা্ষ) 
ঘোরীরা গজনী আক্রমণ করে। গজনীর সুলতান পরাজিত হলে যে 


হয়। স্লতাঁন মামুদ ভারতবর্ষের অনেক শহরে যেরূপ তাগুবলীলার অভিনয় 
করেছিলেন অপুষ্টের এমনি পরিহাস যে তার বড় সাধের গজনী তীর মৃত্যুর 
একশত বৎসরের কিছু পরে সেই দৃশ্তের অভিনয় স্থান হয়ে ওঠে। সাত দিন 
ধরে হত্যা চলেছিল । এঁতিহাসিক ফেরিস্তার মতে জগৎ থেকে দয়া যেন তখন 
লোপ পেয়েছিল। 

ভারতবর্ষের অগণিত ধনরত্ব লুষ্ঠন করে ন্বুলতান মাযুদ যে গঞ্জনীকে ইন্দ্রের 
অমরাপুরী করে তুলেছিলেন আলাউদ্দীন হাসান আগুন জালিয়ে তাঁকে ধ্বংল 
স্্রপে পরিণত করেন। গজনীর ম্ুলতান তীর ভারতীয় রাজ্যের লাহোরে 
পালিয়ে আঙেন। কিন্ধু ঘোরীরা দুলতানের কয়েকজন অনুগত লোককে 
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শৃঙ্খলাবন্ধ করে ঘোরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেন এবং প্রতিহিংসাবৃত্তি 
চরিতার্থের জন্য তাদের রক্তমিশিত মাটি দিয়ে দেওয়ালের গীথুনী করা হয়। 
কিছুদিন পরে গজনীর স্থুলতান মার] যাঁন। আলাউদ্দীনের পর গিয়ানদ্দীন 
ঘোরের অধিপতি হন। তিনি তার ভাই মহম্মদ বা শাহাবুদ্দীন ঘোরীকে গজনী 
ও কাবুলের শাসনতার প্রদান করেন। মহম্মদ ঘোরী আম্বুযানিক ১১৭৫ 
খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের দিকে অভিযান করে মুলতান ও উচ অধিকার করেন। 
তিন বত্সর পরে তিনি গুজরাট আক্রমণ করেন, কিন্তু চৌনুক্যবংশীয় দ্বিতীয় 
মূলরাজ কতৃক সম্পূর্ণরূপে পরাক্ধিত হুন। ১১৮৬ খুষ্টাবষে তিনি গজনীর 
স্থুলতানবংশের অধিপতিকে পরাজিত ও বন্দী করে (অবশ্য পরে হত্যা করা 
হয়) পাঞ্জাব অধিকার করেন। ফলে গঞ্জনী রাজ্যের অবসান ঘটে ও সমস্ত 
রাজ্য ঘোর রাজ্যের অন্তু ক্ত হয়। 

পাঞ্জাব জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পৃ্থীরাজের রাজ্যের সঙ্গে ঘোর রাজোর বিবাদ 
অনিবার্ধ হয়ে ওঠে। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্থীরাজের রাজ্য আক্রমণ 
কবেন। পৃবীরাজ৪ ঘুদ্ধার্থ অগ্র্র হন। তরাইন বা! তলাবাড়ি নামক স্থানে 
উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। মহম্মদ ঘোরী সম্পূরণবূপ পরাজিত হন। তিনি যখন 
আহত হয়ে প্রায় যৃচ্ছিত, সেই সময় এক বিশ্বাসী ভৃত্য অশীম সাহসের সঙ্গে 
তাকে ঘুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসারিত করে তার জীবন রক্ষা করে। মুসলমান 
সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বন্ত হয়। কিন্তু এই হিন্দুদীন্তি স্থায়ী হয়ণি। পর বংসর 
( ১১৯২ খুষ্টাব) মহম্মদ ঘোরী এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য 
পুনরায় পৃর্থীরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। পুনরায় উভয়পক্ষ তরাইনে 
সমবেত হয় পৃর্থীরাজ মহম্মদ ঘোরীকে ফিরে যাওয়ার জন্ত খবর পাঠান । 
মহম্মদ ঘোরী খবর দেন যে তিনি তো আর নিজে কর্তা নন, কর ভাই রাজা 
_-তীাকে খবর পাঠাচ্ছেন। যখন এইভাবে কথাবাতা চল'*ল তখন হঠাৎ 
একদিন মহম্মদ ঘোরী পূর্থীরাজের সৈন্তবাহিনীকে আক্রমণ করেন। সন্ধি 
হতে পারে মনে করে পৃথ্ীরাজ অসতর্ক ছিলেন, তাই হঠাৎ আক্রমণে বিব্রত 
হয়ে পড়লেন। হিন্দুরা অশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে হ্ঠাৎ্ৎ আক্রমণের 
প্রথম ধাক্কা সামলিয়ে এগিয়ে যায় এবং ঘোর সেন্র] পম্চা্পদ হতে বাধ্য 
হয়। এবারও জয়ের পূর্বভাসের আনন্দাতিশষ্যে হিন্দুসৈন্রা বিশৃঙ্খল হয়ে 
পড়ে। তখন মহম্মদ ঘোরী বারে হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ভীষণ বেগে 
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পুনরাক্রযণ করেন। বিশৃঙ্ঘল হিন্নুসৈন্য এ আক্রমণ সহ করতে পারে না, ফলে 
তাদের পরাজয় ঘটে। পৃথ্বীরাজ বন্দী হয়ে অতি নৃশংসতাবে নিহত হন। এই 
তরাইনের ঘুদ্ধেই বছদিনের অন্য হিনু-গৌরব-রবি অস্তমিত হয়। কারো কারো 
মতে এই সময়ে জয়চন্ত্র গোপনে পূরথ্থীরাজের বিরোধিতা করেন। 

পৃথ্থীরাজের মৃত্যুর পর মহম্মদ ঘোরী আজমীর জয় করেন । ঘোরী এই বিজয়ের 
পর গজনী ফিরে যান এবং তার ক্রীতদাস কুতবু্দিনকে তারতীয় রাজ্যের 
শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত করেন। কুতবুদ্দিন দিল্লী ও অন্থান্ত স্থান জয় করেন 
এবং ১১৯৩ খুষ্টাবে কান্তকুজের রাজা জয়চন্ত্রকে পরাজিত করে বারাগসী 
পধন্ত ঘোর রাজ্য বিস্তৃত করেন। 

কুতবুদ্দিনের জনৈক কর্মচারী মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলিজি ১১৯৯ ও 

৯২০২ খুষ্টান্বে যথাক্রমে বিহার ও বাঙলার কতকাংশ জয় করেন। তখন 
গোবিন্পপাল বিহারের রাজা ছিলেন। বিহার জয় করে মহম্মদ প্রসিদ্ধ 
বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্ভালয় ধ্বংস করেন, সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের সঞ্চিত 
লাইব্রেরিটিও ভন্মীভূত হয়। এমন কি নালান্দা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বহুশতাবদী 
সঞ্চিত পুস্তক সমেত লাইব্রেরি, বহু বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারাম পাঠান কতৃক 
ধ্বংস ও তস্ত্রীভূত হয়। এদের অত্যাচারে দলে দলে নরনারী মগধ পরিত্যাগ 

করে নিকটবতী পর্বতসংকুল হিন্দু রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বহু বৌদ্ধতিক্ষ 

মছাযূল্য ধর্মপুত্তক্হ নেপালে পালিয়ে যান। এই বোধ হয় পাল রাজাদের 

সময় লিখিত বহু বৌদ্ধগ্রস্থ নেপাল আবিষ্কৃত হওয়ার কারণ। কে জানে কত 

অনৃল্য পুস্তক নালানা! ও বিড্রমশীলার লাইব্রেরিতে সঞ্চিত ছিল। হয়তো সে 

সমস্ত থাকলে তারত-ইতিছাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায় খুলে যেত । সত্যতার 

মাপকাঠিতে এ অত্যাচারের তুলনা হয় না। 

বৌদ্ধধর্ষ প্রধানত: হিন্দুসয়াজের আতান্তরীণ পরিবনেই ভারতবর্ষ থেকে 

বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু শ্করের পর বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্্র ছিল পাল রাজাদের 

অধীনে মগধ ও বঙ্গ। পাঠান কতৃকি এ অঞ্চলের বৌদ্ধবিহার সঙ্ঘারামবংশ 

এবং বৌদ্ধতিক্ষুদের বেপরোয়! হত্যা সে ধর্মের শেষ শিখাটি নির্বাণের যে 

প্রধান সহায়ক হয়েছিল এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 

এই সময়ে মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধধর্মীবলম্বী তুকী জাতি আরবরাজ্য ধ্বংসের 
জন্য অগ্রপর হয়ে ইসলামধর্মাবলম্বী আরবদের বার বার পরাজিত 


২২৪ প্রাচীন ভারতীয় সত্যতার ইতিহাস 
করছিল। তাই বোধ হয় ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাঠানরা এন্সপ বৌদ্ধ বিদ্বেষের 
পরিচয় দিয়েছে_-তারা হিন্দুদের চেয়ে বৌদ্ধদের উপরই বেশি অত্যাচার 
করেছে। মধ্য-এশিয়ায় যে বৌদ্ধ-জাগরণ ও মুমলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান 
শুরু হয়, মগধবিজয়ের পঞ্চাশ বৎসরের কিছুকাল পরে ১২৫৮ থষ্টাবে বিখ্যাত 
কুবলাই খার ভ্রাতা ছুলাগুথা! কতৃক বাগদাদ অধিকার ও আরব জাতীক্ক 
শেষ সুলতান যুস্তলিমবিল্লার হত্যায় তা পরিণতি লাঁত করে । 

উপরে মহম্মদ ইবণ বক্তিয়ার খিলিজি কুকি বাঙলার কতকাংশ জয়ের কথা 
উল্লেখ করেছি। প্রচলিত ধারণা লক্মণসেনের রাজত্বকালে বক্তিয়ার খিলিজি 
অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈম্ভ নিয়ে বাঙলা জয় করেন। প্রকৃত পক্ষে বাঙলার 
কতকাংশ জয় করেন মহম্মদ ইবন বক্ত্িয়ার খিলিজি অর্থাৎ বক্তিয়ার থিলিজির 
পুত্র মহম্মদ । আরবী ইবন শব্দের অর্থ পুত্র । তা না জেনে মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার 
খিলিজি নাযকে সংক্ষেপে বক্তিয়ার খিলিজি ধরে নেওয়া মোটেই অন্বাভীবিক 
নয়। এরকম ভুল হওয়া সম্ভবপর | এটাই প্রচলিত ধারণার মূল। অষ্টাদশ 
অশ্বারোহী নিয়ে বাউলা জয়ের যূলে মুললমান এতিহাসিক মিনহাঁজী সিরাজের 
বিবরণ । বালা জয়ের প্রায় পঞ্চাশ বংসর পরে মিনহাজী লিকাজ এই বিবরণ 
লিখেছেন । লিরাজ বিহার জয় সম্বন্ধে বিবরণ মহশ্াদের দুজন বুদ্ধ সৈহ্বোর কাছে 
থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, বাঙলা সম্বন্ধেও ইয়তো এরকম কারো কাছ থেকে 
নে থাকবেন। এরকম বিবরণের যথার্থ মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। 
তিন্সেপ্ট স্মিথ লিখেছেন : "তিনি (সিরাজ) নদীয়। আক্রমণ সম্বন্ধে তেমন সপ্ঠিক 
ুবর জানতেন বলে মনে হয় না? 

মহম্মদ অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈন্ঠ নিয়ে নদীয়া নগরে উপস্থিত হন। নগরবাশীর। 
তাহাকে অশ্ববক্রেতা মনে করেছিল; তিনি প্রামাদে উপপ্থিত হয়ে 
 অবিশ্বামীদের আক্রমণ করেন। এই সময় রায় লখমনিয়! এ।হার করহিলেন, 
মুসলমানদের আগমন সংবাদ শুনে দাসদাসী, ধনসম্পদ ও পুরমহিলাদের 
পরিত্যাগ করে-তিনি অন্তঃপুর দ্বার দিয়ে পলায়ন করেন-_-এই-ই মিনহাজী 
লিরাজের বিবরণ। এই নদীয়া কোথায়? নদীয়া যদি নব্ধীপ হয় তাছলে 
একথা মনে রাখতে হবে যে নবরীপ কখনো! মেনবংশের রাজধাণী ছিল না। 
এই মব কারণে মনে হু সিরাজের বিবরণ অলীক । ইতিহাসে পাওয়া যায় 
মহন্মদের প্রায় ৫০ বংসর পরে সুলতান মুগীস্টদিণ ঘুজবক নদীয়া বিজয় 


রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ২২৫ 


করেন। যদি মহম্মদের নদীয়া বিজয় সত্য হয় তাহলে পুনরায় হিন্দুরা তা 
অধিকার করেছিল-_নতুবা স্থুলতান মুগীসউদ্দিনের জয় করার কথার সামঞ্রন্ত 
বিধান হয় না। আগাগোড়া সমস্ত আলোচনা করলে এ বিষয়ে কোনো 
সন্দেহই থাকে না যে অষ্টাদশ অশ্বারোহী কতৃক বাঙলা জয় অন্ধকৃপ হত্যার 
মতে! সম্পূর্ণরূপে এঁতিছামিক অসত্য । অবশ্য মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলিজি 
কতৃকি বাঙলার কতকাংশ জয় সত্য। 

বাঙলার কতকাংশ জয়ের পর ১২০৪-১২*৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কাষরূপ আক্রমণ 
করেন। কিন্ত সেখানে তার ভাগ্যে অশেষ ছুর্গীতি ঘটে। বিশেষ কিছু করতে 
না পেরে প্রত্যাবর্তন করতে আরন্ত করেন, করতোয়া নদীর তীরে এসে 
দেখেন যে পুল তৈরি করে তার উপর দিয়ে সৈন্ঠ নিয়ে গিয়েছিলেন কামরূপ 
অধিবাসীরা সে পুল ধ্বংস করে ফেলেছে। তিনি কোনো রকমে একশো 
সৈশ্ঠ নিয়ে নদী সাতরিয়ে পালাতে সমর্থ হন। অবশিষ্ট সমস্ত সৈশ্য নিহত হয়। 
শুধু এবার নয, পাঠান ও মোগল শক্তি কখনও কামরূপ জয় করতে পারেনি । 
বু আক্রমণ স্েও আসামবাসীরা নিজেদের শ্বাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ 
হয়েছিল। এটা আসামের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা । 





১৫(৩৪) 





ঘমোতআন্জোদড়ো ও হরছ্া 


প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের পক্ষে মেখন্জোদড়ো ও হরগ্পা এই 
ছুই প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেম আবিষ্কার এক বিশেষ ম্মরণীয় ঘটনা। 
গ্রথমোক্ত শহরের নাম সাধারণতঃ ইংরেজী পুস্তকে 010708010-৫8:0 এবং 
ংলা পুস্তকে মোহেঞ্দড়ো বা মছেঞ্জোদড়ো দেওয়া হয়েছে । কিন্ত সি্ধি 
তাঁবানুযায়ী প্ররুত শব্দ মোঅন্জোদড়ো এবং তার অর্থ মৃতের স্্প। বোধ 
হয় এই শহর জন্ঘানবশৃহ্য হওয়ার পর পাশ্ববর্তী স্থানের লোকক্রন তার 
এ নামকরণ করেছিল। যোঅন্জোদড়ো সিল্ধু প্রদেশের অন্তর্গত লারকানা 
জেল্সায়, লারকানা শহর থেকে ২৫ মাইল দুরে অবস্থিত | বর্তমানে সিদ্ধুন্দী 
&ঁ স্থান থেকে ৩২ মাইল পূর্বে, বদিও এক সময় আরে! নিকটে ছিল। হরপ্লা 
এই স্থান থেকে প্রায় চারশো মাইলদূরে পাঞ্জাবের অন্তর্ণত মণ্টগোমারী 
জেলায় অবস্থিত । ইরাব্তী (রাবী) ন্দীর গতিপথ পরিউনের আগে তা 
& নদীর তীরে অবদ্থিত ছিল। রাবী নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এই 
শহরের অবনতি ঘটে এবং অবশেষে জনমানবশূন্য হয়,আর বন্যার প্রকোপেই 
সম্ভবতঃ মোঅন্জোদড়ে! পরিত্যক্ত হয়। 
১৯২২ থুষ্ঠাকে রাখালদান বন্দোপাধ্যায় মোঅন্ভোদড়ো খনন করেন। 
প্রাগৈতিহাসিকমুগের বহু শীলমোহর, মাটির পার্র ইত্যাদি পান। ১৯২১ লালে 








বা লহানী জার দন করে বহ প্রাচীন বিন পান এবং রনি 


কাবার কর্তৃক প্রাপ্ত জিনিসের সঙ্গ অবিকল একরপ। তারপরে তাকী ৃ হা ৃ 
রত্ত্ববিভাগের জন মার্শাল, ই. য্যাকে, কামীনাথ দীক্ষিত, ননীগোপান 


মনুমদার প্রভৃতি ঘন্তান্ত পঙিতর! উপরোক্ত ছুইস্থান ও পাঞ্জাব থেকে 
বেনুচিস্থান পর্যস্ত আরো! কয়েকস্থানে ধনন করে অনেক প্রাচীন জিনিস পান। 
ফলে অতি প্রাচীনকালে পাঞ্জাব থেকে বেলুচিন্থান পর্যন্ত কয়েকশত মাইল 
ব্যাপী স্থান সমূহে যে একটা সত্যতার বিকাশ হয়েছিল তা দিবালোকের 
মতো প্রতিভাত হয়। সিদ্ুনদীর তীর ধরে ধরে এবং তার নিকটবর্তী স্থান 
সমূহে এ সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল বলে অহ্মিত হয়, তাই & সভ্যতা এক 
কথায় “সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা? বলে অভিহ্িত। 

সিদ্ধ উপত্যকার অনেকস্থানে খনন করা হয়েছে বটে, কিন্তু এ কার্য বিশেষ- 
তাবে মোঅনৃজোদড়ো ও হরগ্লায়ই অনুষ্ঠিত হয়েছে । আবার পরবতী ধুগে 
এমন কি আধুনিক কাল পর্যন্ত হরপ্লার ধ্বংসাবশেষ থেকে বহু লোক বহু ইট 
নিয়ে যাওয়ায় মোঅনৃজোদড়োই অপেক্ষাকৃত ভালো ভাবে রক্ষিত ছিল। 
উভয় শইরই পাকা ইটের তৈরি এবং ইটগুলিও অনেকটা বর্তমান কালের 
ইটের মতো। শুধু তাই নয় উতয় শহরই একটি হুনিয়নত্রিত পরিকল্পনা 
অনুযায়ী তৈরি | সে যুগে এমন পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি শহর জগতে আর 
কোথাও ছিল বলে জানা নেই। কোনো! সুদক্ষ শিল্পী শহরবাসীর স্বাস্থ্য ও 
সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখেই নগরের পরিকল্পনা করেছিলেন বলে যনে হয়। 
যোমঅন্জোদড়োর রাস্তাগুলি সোজান্বজি পূর্ব-পশ্চিম বা উত্তর-দক্ষিণ লম্বা 
ছিল। শহরের জল নিকাশের অন্য পাক ড্রেন ছিল, গ্রত্যেক বাড়ি থেকে জল 
নিকাশের শুবন্দোবস্ত ছিল। আজকালকার মতোই দোতালা-তেতলা বাড়ির 
ছাঁদ থেকে জল নিকাশের জন্ত মাটির পাইপ তৈরি করে খাড়াভাবে দেয়ালের 
সঙ্গে বসিয়ে দিত । প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে স্নানাগার এবং কোনো কোনো 
বাড়ির পাকা পায়থানাও ছিল। শুধু ম্নানাগার নয়, সম্তরণ-বাপী ও আবিষ্কৃত 
হয়েছে। অধিকাংশ দালান ও বড় বড় বাড়িতে পাকা ইটের গাথুনী দেওয়া 
কৃপ ছিল। গরীব লোকেরা সে সমস্ত কূপ থেকে জল নিয়ে আসত। 

& অঞ্চলে প্রাপ্ত জিনিম থেকে প্রমাণিত হয় যে এ সভ্যতা তাতপ্রস্তর যুগের | 
পাথরের, মাটির ও তামা বা ব্রোঞ্জের তৈরি নানারকম জিনিস পাওয়া 
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গিয়েছে, কিন্তু লোহার তৈরি কোনো জিনিস পাওয়া যায়নি । মার্শালের মতে 
যোঅন্জোদড়োর স্থিতিকাল খুষট পূর্ব ৩২৫০-২৭৫০ অব্দ। মুগাপোটমিয়ার 
বিভিন্ন স্থানে খননের ফলে সে সমস্ত শীলমোহর ও অন্যান্য জিনিস পাওয়া 
গিয়েছে তার সঙ্গে এই অঞ্চলে প্রাপ্ত জিনিসের সারৃশ্ঠ এবং বিশেষভাবে 
ভারতীয় জিনিসের প্রাপ্তি থেকেই এই সময় নিধারিত হয়েছে । মেলোপো- 
টেমিয়ার বিভিন্ন যুগের সময় যদি ভবিষ্যৃতে অন্যরূপে স্থিরীক্কত হয় তাহলে 
হয়তো সিদ্ধু উপত্যকার সভ্যতার কালও পরিবতিত হবে। 

প্রাপ্ত জিনিসসমূহ থেকে মনে হয় প্র সত্যতা খুব উঁচু স্তরের ছিল। মাটির 
নানারূপ পাত্র, এমন কি কাচের মতো] চকচকে মঙ্গণ পাত্র, রঙিন ও চিঠিত 
মাটির পাত্র, পাথরের শীলমোহরে অঙ্কিত নার বৃষযূতি ও অন্ঠান্ত প্রাণীর 
মৃতি, বোগ্রের ঢালাই করা নগকী যুতি & অঞ্চলের অধিবাশীদের চিত ও 
তাঙ্র্ব শিল্পের জ্ঞানের পরিচয় দেয় স্থপতিবিদ্যা ও পৃতবিষ্যা সমন্ধে জ্ঞানের 
নমুনা তাদের শহর পরিকল্পনা থেকে পাওয়া যায়। মোঅন্জোদড়োর একটি 
সম্ভরণ-বাপীর নির্মাণ কৌশল সম্বন্ধে কুঞ্জগোবিনা গোস্বামী বলেন : 'বিংশ 
শতাব্দীর সবদক্ষ পৃ বিশেষদ্ছও ইহা দেখিয়! বিশ্ষিত হইয়া পড়িবেন। 

হাতির দাতের তৈরি নানারূপ ছিনিস ( চিরুনি, পাশা প্রন্ৃতি ), স্তা কাটার 
অসংখ্য টেকে! ও তুলার বস্ত্র, মোনা, রূপো! ও মূল্যবান পাথরের তৈরি 
অলঙ্কার, রোঞ্রের দপর, ক্ষুর, কুঠার, করাত প্রভৃতি যন্ত্র কচ ও মাছ ধরবার 
বড়শি, প্রসাধনের দ্রব্য প্রস্থৃতিও যোঅন্জোদডোতে পাওয়া গিয়াছে । এই 
সব ক্জিনিস উন্নত সভযতারই নিদর্শন স্বরূপ | 

মোঅন্জোদডে। একটি সমুদ্ধিখালী বাশিজ্যাকেন্ত্র ছিল। 'ভারুতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশ ও অন্যান্ত দেশ থেকে সেথানে বাণিজ্যের জন্ত লোক যা বাত করত। 
কাশ্মীর থেকে নানা জাতীয় হরিণের শিং আসত। মুল্যবান আমাজন? পাথর 
কাশ্মীর বা নীলগিরি পর্বত থেকে আসত | শর থেকে আনীত সুন্দর নীল 
পাথরের তৈরি একটি পেয়ালা সেখানে পাওয়া গিয়াছে । এ অঞ্চলে যে 
সোনা পাওয়া গিয়েছে তা রুপো মিশ্রিত, এ পরিমাণ কপো মিশ্রিত গোনা 
দক্ষিণ-ভারতের (মহীশৃরের কোলার এবং মাদ্রাজের অনন্তপুরের ) লোনার 
খনিতে পাওয়া যায়| দক্ষিণ-ভারত থেকে সোনা আসা সম্ভবপর | রূপো সমন্থিত 
সীমার যৌগিক পদার্থ শফণানিস্বা থেকে আনীত হত্ত বলে যনে হয়। 


মোজঅন্জোদড়ে। ও হরগ্পা ২২৯ 
যেভাইট (81616) নামক পাথরের অস্তিত্ব মধা-এখিয়ার ঙ্গে পণ্য আঁদান- 
. প্রদান নির্দেশ করে। ম্যাকের মতে আমরা মানস নেত্রে দেখতে পারি যে 
সিন্ধু উপত্যকার শহর সমূহে অনবরত বহু সার্থ আসছে এবং শহর থেকে বন 
সার্থ অনবরত ভিন্ন তি্ন স্থানে যাচ্ছে শ্রীধুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় 
যোঅন্জোদড়ো হইতে গিদ্ধু প্রদেশ ও বেুচিস্থানের শীমা পর্যস্ত প্রাগৈতি- 
হাঞিকমুগের বহু স্্প ও সার্থবাহু পথ (08850. 730069) আবিষ্কার, 
করিয়াছেন" (গোস্বানী)। শুধু যে স্থলপথই বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হত তা 
নয়__ম্যাকের মতে খুব সম্ভবতঃ সমুদ্রপথও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। 
মোঅন্জোদড়োতে বু পাথরের বাটখারা এবং ব্রোঞ্জ ও তামার তৈরি ওজন- 
যন্থ পাওয়া গিয়েছে। এই বহু পাথরের বাটখারার মধ্যে মাত্র সামান্ত ছুচারটির 
ওজন ঠিক নয়। এ থেকে ম্যাকে অম্মান করেন যে এই শহরের বাণিজ্য 
স্থন্থীয় নিয়মকানুন খুব কড়াকড়িভাবে প্রতিপাঁলিত হত। যে কোনো! 
কারণেই হোক অধিকাংশ বাটখারার ওজনের পরিমাণ ঠিক থাকা ব্যবসায়ী- 
দের সততার পরিচায়ক । 
এখন সিন্ধু উপত্যকার প্রাপ্ত জিনিস সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। নতুবা 
এই সত্যতা সম্বন্ধে একটা যোটামুটি ধারণা পাওয়া অসম্ভব 
আগেই বলেছি এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আজকালকার যতো উন্নত প্রণালীর 
নাগরিক ভীবন যাপন করত । তাদের থাকবার ঘর পাকা ইটের ও মনোরম 
ছিল। হরগ্লা ও যোঅন্জোদড়োর ছুটি দালান সধ্বন্ধে সামান্ত আভাম দিতে 

চাই। হরগ্লার দালানট ইট-চোরদের দৌরাস্যে অনেকটা অঙ্গহানি হয়েছে 
এটা খুবই দুঃখের বিষয়। “বর্যানে গ্লেটি উত্তর-দক্ষিণে ১৩৮ ফুট লঙ্কা এবং 
পৃর্-পশ্চিমে ১৩৪ ফুট চওড়া । সম্পূর্ণভাবে খনন কার্য সমাধা হলে হয়তো 

আরো বৃহত্তর বলে প্রমাণিত হতে প:র। কি উদ্দেশে এ দালান তৈরি 
হযয়ছিল তা জানা যায়নি, কিন্তু এটি একটি বড় গুনামঘর হিসাবে ব্যবন্ধত 
হয়ে থাকতে পারে? (ম্যাকে )। 
মোঅন্জোদডোতে যে সমস্ত বাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাঁর মধ্যে ৩৯ ফুট 
১ ইঞ্চি লঙ্কা, ২৩ ফুট ২ ইঞ্চি চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর পাকা ইটের তৈরি 
একটা সন্তরণ-ধাপী-সম্পর্ন দালীন একটি আশ্চধ জিনিস। এটি জলক্রীড়ার 
জন্য ব্যবহৃত হওয়া সম্ভবপর। “এই স্তরণ-বাগীটির নির্মাগকৌশল খুব 
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চমৎকার । বিংশ শতাব্দীর সুদক্ষ পূর্ত বিশেষজ্ঞও ইহা দেখিয়া বিশ্যিত হইয়া 
পড়িবেন। এই বাপীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে সিড়ি এবং সিঁড়ির নিচে 
ন্নানাথথীদের জলে নামিবার অন্ত অনুচ্চ মঞ্চ ছিল। অদূরবর্তা কূপ হইতে জল 
আনিবার ব্যবস্থা করিয়া বাপীটি জলপূর্ণ করা হইত এবং প্রয়োজনাতিরিস্ক 
জলনিকাশের জন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাড়ে ছয় ফুট গভীর প্রণালী ছিল। 
এই জলাশয়ের চতুদিকে ৩1৪ ফুট পুরু করিয়া সুন্দর ও মহ্গণ ইটে গাথনী 
দেওয়া হইয়াছিল, এবং তৎসঙ্গেই ম্যাতসেতে ভাব দূর করার জন্ত এক 
ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর ( )10017790 ) প্রলেপ দিয়া, যাহাতে ইহা! গড়াইয়া 
না পড়িতে পারে তজ্জন্য এক সার মহ্থণ পাতলা! ইট দিয়া চাপিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল| ইহার বাহিরে অল্প দূরে চতুদিক ঘেরিয়া আর একটি পাকা 
দেয়াল আছে ।......এই ক্সানাগারে প্রবাহের জন্য বাহিরের প্রাচীরের উত্তর 
দিকে একটি, দক্ষিণ দিকে ছুইটি ও পূর্বে অন্ততঃ একটি দ্বার ছিল। পশ্চিম 
দিকেও হয়ত প্রবেশ পথ ছিল, কিন্তু এ দিকের প্রাচীরের অস্তিত্ব লোপ 
হওয়ায় এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা কঠিন? (গোস্বামী )। 
দালান-বাডি, রাস্তা, ড্রেন, প্রভৃতির পরে ধাতু ও যাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিস 
এবং অসংখ্য শীলমোহর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

ধাতু যোব্বন্জোদডোচে সোনা, রুপো, তামা, সীষা ও বোগু পাওয়া 
গিয়েছে । 

মোখন্জোদড়ো ও হরপ্লা এই ছুই শহরেই সোনার বিবিধ অলঙ্কার আবিদ্কত 
হয়েছে। বৈদিকহুগে সোনাকে “ছিরণা' বলত | খশ্েদে পিদ্ধুনদীকে হিরণায়ী 
হিরপ্যবতিনি প্রভৃতি বিশেবণ দেওয়া হয়েছে । এ থেকে মনে হয় সিছ্ুসৈকত 
থেকে হয়তো লোনা সংগৃহীত হত। একথ! নিশ্চিত করে বলা শক্ত। 
দাক্ষিণাত্য থেকে সোনা আসা সম্ভবপর এ কথ। আগেই বলেঠি। উত্তয়স্থানেই 
্ব্ণকারের শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল, বিশেষ করে হরগপার ন্বর্ণকারেরা 
সুঙ্মু কার্ষে দক্ষ ছিল:| 

সোনার চেয়ে রুপোই মোঅন্জোদড়োতে অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। 
এটা ম্বাভাবিক | এই রুপো কোথা থেকে আমদানী হত তা বলা যায় না। 
মূল্যবান অলঙ্কার কুপো বা তামার পাত্রে রাখা হত। খুব ধনীর ঘরে হয়তে। 
ক্ূপোর বাসনও ব্যবহৃত হত) তবে সাদাসিধে তিনটি রুপোর পাত্র ভিন্ন 


মোজন্জোদড়ে। ও হরগ। ২৩১ 
প্রাপ্তি বাসন সমস্ত তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি। তামা ও ব্রোঞ্জের নানা 
প্রকারের জিনিস গ্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। 
ইট দিয়ে গাঁখুনী করা একটি গর্ভে যথেষ্ট পরিমাণে তামার প্রাক্কৃতিক যৌগিক 
পদার্থ পাঁওয়াতে মনে হয় তাযা প্রস্ততের জন্য তা! ব্যবহৃত হত। কিন্তু এ 
পর্যন্ত তামা গ্রস্ততের কোনো চুল্লি পাওয়! যায়নি। মাক্ষিক ও অঙ্গার সংযুক্ত 
করে সাধারণ চুলায় উত্তাপ দিয়ে তামা প্রস্তুত করা হত ম্যাকের মতে এরূপ 
ধারণা করা অযৌক্তিক নয়, কারণ এক একটি পাঁচ পোয়া ওজনের কয়েকটি 
তামার পিও (17606) পাওয়া গিয়েছে। ভামার জিনিসের সঙ্গে পাশাপাশি 
ব্োঞ্জের জিনিসও পাওয়া গিয়েছে, কিন্ক পরিমাণে তামার জিনিসই বেশি। 
এখানকার ব্রো্ তামা ও টিনের মিশ্র ধাতু, কিন্তু পৃথকভাবে টিন পাওয়া 
যায়নি। কাঁজেই মনে হয় ব্রোঞ্ত এখানে তৈরি হত না, অন্স্থান থেকে 
আমদানী হত। তবে কোথা থেকে আমদানী হত সে সন্বন্ধে আমরা কিছুই 
জানি না। এখনকার ব্রোঞ্জে নির্দিষ্ট পরিমাণ টিন থাকতো না। “মৌছেন- 
জোদড়োর বোগ্জে টিনের পরিমাণ শতকরা ৬-১৩ ভাগ? (গ্োস্বামী)। 
মাকে একটি বোগঞ্জের জিনিসে টিনের পরিমাণ শতকরা ২২২ তাগ বলে 
উল্লেখ করেছেন । 
তাহা ও আর্সেনিকের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জের চেয়ে একটু নরম মিশ্র ধাতুর 
বাবহারও মোঅন্ত্জাদ ডে প্রচলিত ছিল। এই মিশ্রধাতুতে আর্সেনিকের 
পরিমাণ শতকর! ২-৪২ ভাগ । 
সীস! প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়নি, সীসার টুকরা! এবং একটি সীমার পাত্র 
পাওয়া গিয়েছে। 
তামার চেয়ে বোঙ্জ বেশি শক্ত, কাজেই যুদ্ধের অস্ত্র ও যন্রপাতি তৈরির কাঁজে 
ব্রোঞ্জ অধিকতর উপযোগী। বোঞ্জের দার, খা, বর্শা, করাত, সর প্রতৃতি 
যন্ত্রপাতি এবং মাছ ধরবার ছোট-বড় বড়শি বহু পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় 
অনেকেই মাছ ধরতো৷ এবং মাছ সর্বসাধারণের খাগ্ ছিল। 
ন্্রপাতির মধ্যে ১৬২ ইঞ্চি লঙ্কা একটি ব্রোঞ্জের দাত বিশিষ্ট করাত বিশেষ 
উদ্লেখযোগ্য। রোমকদের আগে এরূপ দীত বিশিষ্ট করাতের ব্যবহার 
জগতে জানা ছিল না । এত প্রাচীনকালের এমন শ্বন্ারভাবে রক্ষিত করাত 
একটি চমৎকার জিনিস। আগে এর কাঠের হাতল ছিল কিন্ধু তা নষ্ট হয়ে 


২৩২ প্রাচীন ভারতীয় সন্্যতার ইতিহাস 


গিয়েছে ] বোজের কোনো! তরোয়াল 'পাওয়া ্ায়নি, কিন্তু মোঅন্ছোদড়োতে 
 ছুখানা তামার তরোযানের প্রহর উদ কে করছেন, তন্মধ্যে বড়খানা 
১৮ইফিল্া। 
ব্োগ্জের দর্পণ বেশ প্রচলিত ছিল। ব্োঞ্জের দা শিল্পীরা জ্ানত। " 
চালাই করা ব্রোঞ্জের একটি নর্তকীমৃর্তি ঢালাই কার্ধের একটি সর্ধাঙ্গ 
সুন্দর নমুনা। তামা ও বোজের 'পানপাত্র, যালসা, হাড়ি, কলসী, কড়া, 
থালা ও ঢাকনী প্রভৃতি নিথিত হত। এ সবই শিল্পীদের নিপুণ হাতের 
পরিচায়ক। তামা ও ব্রোঞ্জের ছুঁচ পাওয়া থেকে মনে হয় সেলাই কাধ 
চলত। | 
মাটির পাত্র-হরপ্লা ও মোঅনুজোদড়োতে নানাপ্রকারের অসংখা মাটির 
পাত্র পাওয়া গিয়েছে। উভয় স্থানের পাত্রগুলি একই ধরনের। হাড়ি, কলসী, 
শরা, মটকী, গেলাশ, পেয়ালা, থালা, বাটি, চাযচ, ঘট, ঢাকনী প্রন্ৃতি 
উল্লেখষোগ্য। প্রধানতঃ কুযোরের চাকের সাহায্যে এই সব মাটির পাত্র 
তৈরি হত। হাতে তৈরি জিনিসের সঞ্খ্যা কম। কুমোরের চাক পাওয়া 
যায়নি। কাঠের জিনিস ' দীর্ঘকাল মাটির নীচে থাকায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। 
কিন্ত কুমোরের পোণ বা ভাটির অস্তিত্ব বগমান আছে । এই স্যন্ত াটির পাত্র 
কাচা হাতের তৈরি নয়। কুমোরের শিল্প দীর্ঘকাল ধরে স্প্রতিষটিত থাকার 
ফলে যে অভিজ্ঞতা ও কলাশৈপুণ্য শিল্ীদের হয়েছিল, প্রাপ্ত জিশি্ সমূহ ভার 
নুষ্পষ্ট নিদর্শন | শুধু সাধারণ ধরনের মাটির পাত্রই তৈরি হত তা নয়। কাচের 
মত ,চকচকে ও মণ পান তৈরি হত। এরূপ মাটির পাত্র পৃথিবীর মধ্যে 
এখানেই সর্বপ্রথম তৈরি হয়েছিল। 

উপরোক্ত জিনিস সমূহ যেমন তৈরি হত, ছেলেদের আমোদেন ও খেলার 
জন্য মাটি দিয়ে মানুষ, গরু, মহিষ, ভেড়া, বানর, শৃকর, মুর, পাবি, যার্বেল 
ও গাড়ি গ্রন্ৃতিও তৈরি হত। আবার সাধারণ সাদাসিধে পাত্রের মতো 
রঙিন এবং চিত্রিত মাটির পাত্রও তৈরি হত। সাধারণতঃ মাটির পাত্রগুলি 
লাল করে পোড়ান হত। পাত্র তৈরি শেষ হলে বাইরের দিকে লাল কিংবা 
সামান্য হলদে রঙ লাগিয়ে স্বাভাবিক লালকে আরো উজ্জল লাল অথবা 
হলদে আভাযুক্ত লাল করা হুত। 

মোঅন্জোদড়োর রঙিন মাটির, পাত্রে মোটামুটি ছুই প্রকারের চিত্র দেখতে 


॥ 


মোজনূজোদড়ে নদ 1ও হরগ্সী 
পাওয়া যায়: (১) জ্যামিতিক, (২) ফল, ফুল, গত, পাখি; চন 





যে মনত জিনিস যায সচরাচর 'দেখে। জ্যামিতিক চিত্রের মধ্যে রা | ৃ 
বক্রবেখা, ত্রিতৃঘ, বর্ক্ষেত্র বৃত্ত গ্রভৃতি আছে-এমন কি পাত্রের গায়ে... 


পরম্পর-ছেদক বুত্তও বর্ঠমান আছে। ময়ূর, পয, সাপ, বৃষ, হরিণ প্রভৃতির 
চিত্রও আছে। 

শীলমোহর-_যোঘন্জোদড়ো ও হরগ্লা এই ছুই স্থানেই বু শলযোহর 
আবিষ্বত হয়েছে। ম্যাকের মতে এই মীলমোহর সমূহ সিচ্ু উপত্যকা- 
বাপীদের অতি উত্তঘ কলানৈপুণ্যের পরিচয় | অধিকাংশ হ্রীলমোহরই নরম 


পাথরের তৈরি। পোড়ামাটি, তামা, ব্রোঞ্জ ও কালো মর্ধর প্রভৃতির শ্ীল- 


মোহরও আছে। এই শীপম!হরুগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে 
পারে: (১) লেখযুক্ত। ২) চিত্রযক্ত। (৩) লেখ ও চিত্র উভয়যুক্ত। বহু পণ্ডিতের 
অশেষ চেটা সেও লেখযুক্ত শবীলমোহবরের পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভবপর হয়নি। 
লিপি ও ভাষা উভয়ই বর্তমানে ছুর্বোধা ৷ কে জানে এই সব শীলমোহরের 
পাঠোদ্ধার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপর ক নূতন আলোক সম্পাত 
করবে। 

চিত্রঘুক্ত শীলমোইরের মধ্যে অধিকাংশ শীলমোহরে এক শঙ্গবুক্ত পশুর 
( 00100 ) ছবি শন্গিত রয়েছে। এটি মনগড়া জীবের ছবি বা কোনো 
িনিসের প্রতীক শ্বপ্ধপ, কারণ এরকম কোনো জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ 
এ পর্যন্ত জগতে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া বছ জঙ্থর চিত্র আছে, যথা ককুদ্বান 
বুষ, হাতি, মহিষ, হরিণ, গণ্ডার, বাঘ, ছাগল, ঘড়িয়াল, কুমীর প্রভৃতি | কিন 
সিংহের চিত্র নেই। মানুষের নৃত্িও দেখতে পাওয়া যায়। ম্যাকের মতে 
ককুদ্ছান বৃষের চিত্র সুন্দর কারুকার্ধের উত্তম উদাহরণ 'শীলযোহরের হাতী 
এবং ককুদ্ধান বুষ বিশেষভাবে শিল্পীর এনোযোগ আকষ্ট করিয়াছিল, ইহাদের 
চিত্র নিখুতি' (গোন্বামী )। নানারূপ অছ্ুত কল্পিত প্রাণীর চিত্রও অন্কিত 
হয়েছে। মেষের দেহে মানুষের মুখ, গরুর শিং ও হাতির দাত যোগ করে 
দেওয়া হয়েছে। | 
তাম! ও ব্রোঞ্জের পাতে-আকা চিত্রগুলি পাথরে-আীকা চিত্রের মতো উচ্চাঙ্গের 
নয় | একটি শ্রীলমোহরে বাঘ, হাতি, গণ্ডার, মহিষ ও হরিণ পরিবেষ্টিত 
যোগাসনে উপবিষ্ট একটি মূতি পাওয়া গিয়েছে,। 


২৩৪ প্রাচীন ভারতীয় সত্যতার ইতিহাস 


ধাতু ও যাঁটির পাত্র এবং শীলমোহর যদিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তবুও 
অন্ঠান্ত প্রাপ্ত জিনিসও এ অঞ্চলের সভ্যতার ধারণা দিতে সাহায্য করে। 
মোজন্জোদড়ো ও হরগ্লা উভয় স্থানেই স্বস্তিক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, কিন্ত 
কোনো দেব্মন্দির়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি । 

শানারকম মাছ, ছাগল, শৃকর, ভেডা, কচ্ছপ ও মুরগীর ছাড় পাওয়া গিয়েছে । 
অতএব তারা যে মাহ-মাংস খেত তা সুস্পষ্ট । যব, গম, তরমুজ ও খেজুরের 
বীচি পাওয়া গিয়েছে। হৃতা কাটার অসংখ্য টেকো এবং কার্পাস বন্ধের টুকরা 
পাওয়াতে মনে হয় কার্পাস-বন্ত্র-শিল্ন স্ুপ্রচলিত ছিল। হাতির দাতের চিরুনি 
ও অন্যান্ত জিনিস প্রাপ্তির কথা আগে উল্লেখ করেছি। মনে হয় হাতির দাতের 
নানাপ্রকার জিনিস মোঅন্জোদড়োতেই তৈরি হত | শুধু যে হাতির দাতই 
সেখানে পাওয়া গিয়েছে তা নয়, করাত দিয়ে অর্ধেক কাটা হাতির রাতের 
খগ্ডবিশেষও আবিষ্কত হয়েছে | হাতির দাতের পাশা, খেলার জন্য ব্যবহাত 
হত | খেলার মার্বেলও পাওয়া গিয়েছে। এই মার্বেল য্যাগেট (48686) 
নামক শজ পাথরেরও তৈরি হত। 

মেয়েদের প্রসাধন ভ্রকোর মধ্যে মুখে ব্াবহারের জন্ত সফেদা (10850 
8০9699 ) নামক শাদা পাউডার এবং সুর পাওয়া গিয়েছে। 

ধীঁ অঞ্চলের মৃতসৎকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজ্ছন, কারণ তা 
বৈদিক ব! আর্য সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে কতকটা সাহায্য করে। 

ম্যাকের মতে মত মানুষের শস্থি কঙ্কাল প্রভৃতি এ পর্যন্ত যম! পাওয়া! গিয়েছে 
তা স্মখ্যায় মোটেই যথেষ্ট নয়। মার্শাল তার পুস্তকে যোঅন্জোদড়োতে প্রাপ্ত 
নরবঙ্কাল ও নরকপাল প্রন্ৃতির সংখ্যা সর্বসমেত ২৬টি বলে উল্লেথ করেছেন । 
এ পুল্তক লেখার পর আরো কয়েকটি আবিষ্কৃত হয়েছে । হরপ্ল!.5 মানুষের 
মস্তক ও অস্থিপূর্ণ শতাধিক মাটির পাত্র তুগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে । 

এই অল্লসংখাক অস্থি কঙ্কাল প্রতৃতি প্রাপ্তি থেকে মনে হয় আগুনে পোড়ানই 
মৃতসৎকারের সাধারণ ব্যবস্থা ছিল। ম্যাকের মতে লিল্ধু উপত্যকার অধি- 
বামীরা মৃত দেহ পোড়াত এবং চিতাতস্ম জলে নিক্ষেপ করত। এটা ব$মানে 
বাঙলাদেশে মৃতদেহ সৎকারের অন্ুব্ূপ। মার্শালের মতেও মুব সম্ভবতঃ 
মৃতদাহই সাধারণ প্রথা ছিল। 

মোঅন্জোদড়ো একটি বাণিক্গ্য কেন্দ্র ছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে 


মোজঅন্জোদড়ে। ও হরগ্সা ২৩৫ 
লোকজন আসত। অতএব এই শল্পসংখ্যক মানুষের অস্থি ও কঙ্কাল যে ভিন্ন 
স্থানের লোকের নয়, ওখাঁনকার অধিবাসীদের একথা জোর করে বল! শক্ত। 
তদ্ছপরি ১৪টি মান্থদের কন্তাল একই কামরায় পাওয়! গিয়াছে। কোনো 
আকন্সিক ঘটনা বশতঃ & ১৪ জনের মৃত্যু হয়ে থাকতে পাবে এবং তা 
মুত দেঙ্ছের সমাধি নাও হতে পারে। 
মোঅন্জোদড়ো সম্বন্ধে সন্দেহ হলেও হরগ্লা এবং বেলুচিস্থানের নাল নামক 
স্থানের প্রাপ্ত কঙ্কাল ও অস্থি থেকে এ সিদ্ধাণ্ত করা যুক্তিযুক্ত যে সাধারণ 
প্রথা মৃতদাহ হলেও সিদ্ধু উপত্যকায় সম্পূর্ণ ও আংশিক সমাধির প্রথাও 
বর্তমান ছিল। 
সিদ্ধু উপত্যকার এই সভ্যতা যোঅন্জোদড়ো ও হ্রগ্ প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব 
থেকেই হয়েছিল বলে মনে হয়। হঠাৎ একদল লোক এসে এপ শিল্প 
বাণিজ্যের কেন্রস্থানীয় সুকল্পিত শহর গড়ে ফেলল তা৷ মোটেই সম্ভবপর 
নয়। অনেকদিন ধরে এই সভ্যতার বিকাশ হয় যার পরিণতি এই দুই ও 
অন্যান্যশহর। এখন স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে এই সভ্যতার যূল কোথায়? তাকি 
ড্রাবিটী সভ্যতা, সমসাময়িক মেসোপাটেমিয়ার সভ্যতা অথবা বৈদিক বা 
আর্ম মতাতার অঙ্গস্বরূপ, না কোনো পৃথক সভাতা ? 
অস্থিকন্কাল পরীক্ষার দ্বারা যোঅন্জোদড়োতে যেরূপ আক্ুৃতিবিশিষ্ঠ লৌক ছিল 
বলে নির্ণীত হয়েছে সেরূপ আক্ুতিবিশিষ্ট লোক দ্রাবিডী তাষা-ভাঁষীদের 
( তেলেপু, যালয়ালাম্‌) যধ্যে দেখা যায়। কাজেই কেউ কেউ মনে করেন এই 
সভা] দ্রাবিডী সত্যতা । এতদ্বযতীত বেলুচিস্থানে দ্রাব্ড়ী ভাষার অনুরূপ 
ব্রাহুইনামক একপ্রকার ভাষার অস্তিত্ব বর্তমান । এ থেকে অমুযিত হয়েছে যে 
মোঅন্জোদড়ে। প্রদৃতি স্থান দ্রাবিড়ী সত্যতার কেন্দ্র ছিল, আধদের কাছে 
পরাজিত হয়ে দ্রাবিড়রা বেলুচিস্থানের দিকে এবং দর্গিণ তারতে চলে যাঁয়। 
বেলুচিস্থানের ব্রাহুইভাষা পূর্বগরিমার স্মৃতিটুকু বক্ষে ধারণ করে আছে যাত্র। 
মোঅন্জোদড়োতে যে সামান্য কযুটি নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে 
কোনো গিদ্ধান্তে পৌছান যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ-তারতের সাঙ্গ 
বাশিজোর যোগাযোগবশতঃ ওখানে সেই অঞ্চলের কতিপয় লোকের অস্তিত্ব 
যোটেই অন্বাভাবিক নয়। অতএব এই সামান্ত প্রমাণের উপর মোঅন্দজা- 
দড়োর অধিবাসীরা দ্রাবিড়ী ছিল) এ-কথা বল সমর্থন যোগ্য নয়। ব্রাছই ও 





গন সনে সী তবুও সুদের ও শিশুদের চে দেখার 
প্রথা আছে। | 

অঙ্থলায়ন গৃষ্থসত্রে পোড়ানোর পর অস্থিসমাধির পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। এটা 
স্পউভাবে লেখা আছে যে, প্রথম মৃতদেহ পোড়ানো হবে, তারপয় কোনো 
পাত্রে মুতের অস্থি এক এক করে শষ না কবে আস্তে আস্তে রাখবে। 
প্রথমে পায়ের ছাড় এবং শর্বশেষে মাথার হাড় রাখবার ব্যবস্থা । তারপর 
পাত্রকে ঢাকনি দিয়ে ঢেকে গর্ঠে রাখবে এবং গঠ মাটি দিয়ে পূরণ করবে। 
মার্শাল বণিত আংশিক সমাধি দেওয়ার প্রথার সঙ্গে ইছা হবু এক। ভাক্তার 
ভৃপেন্্রনাথ দত, সিন্ধু উপত্যকার মৃতসৎকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 
করেছেন। তার মতে মার্শাল বণিত সিন্ধু উপত্যকার মুতসৎকারের ব্যবস্থা 
বৈদিক আর্ধদের ব্যবস্থার সঙ্গে একপ্রকারেরই ছিল। 

বহু মাটির পাত্র সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার বিশেষত্ব । বৈদিকধুগেও বহু- 
প্রকারের মাটির পাত্র ব্যবস্থত হত। “সিন্কু উপত্যকায় আবিষ্ুত মৃৎ্পাত্রের 
স্তায় বহু পাত্রই বৈদিকষুগে যাগযজ্ঞ কিংবা দৈনন্দিন কার্ধে ব্যবহৃত হইত। 
প্রায় ৩০৪০ প্রকারের পাত্র বৈদিক খবিরা ব্যবহার করিতেন (গোস্বামী )। 
মোঅন্জোদড়ো ও হরপ্লায় কোনো যন্দিরের অস্তিত্ব না পাওয়াতে ম্যাকে 
আশ্চর্যান্থিত হয়েছেন। এ অঞ্চলের সভ্যতার সঙ্গে মেলোপটেমিয়ার অঞ্চলের 
সত্যতার সৌসাদৃশ্ত দ্বেখে যারা ভেবেছিলেন হয়তো উভয় সভ্যতা একজাতীয় 
লোকের দ্বারা ষ্ঠ তাদের পক্ষে আশ্চর্যাপ্থিত হওয়ার কারণ আছে, যেহেতু 
মেযোপটেমিয়া অঞ্চলে বড় বড় মন্দির ছিল। বৈদিকধুগে আর্ধদের কোনো 
মন্দির ছিল না। অতএব তা! বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে সামন্রন্তমূলক । 

বৈদিক আর্দের অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ইউরোপীয় 'নডিক” জাতির মতো 
একই প্রকারের শারীরিক আকৃতি বিশিষ্ট লৌক বলে মনে কংরেণ। কিছু সেরূপ 
'আকুঠি বিশিষ্ট কোনো নরকস্কাল সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত হয়নি। ভূপেক্জনাথ 
দত এ বিষয়ে খুব -পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করে এ হিদ্ধান্তে পৌছেচেন যে 
বৈদিক আর্ধরা যে সিদ্ধু উপত্যকার সত্যতার অংশ ন্ব্ূপ এর বিরুদ্ধে এ 
অঞ্চলে প্রাপ্ত কঙ্কালের গঠনের যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না। 

বৈদিক আর্ধর! কোনো এক বিশিষ্ট শারীরিক গঠন যুক্ত জাতি মোটেই ছিল 
না। আর্দ শব কৃষ্টিবাচক, ্বাতিবাচক নগ। প্রাচীনকালে বৈদিক আর্ধরা 





বিজি গোত্রে বি হি এবং ঞ বিজি? গোত্রের চিনি শহীদের 
গঠনের তারতম্য থাকা খুবই সম্ভবপন়। ক্রমে ক্রমে এ ষমন্ত গোত্রের লোকরা 
এক সত্যতার অন্তভূক্ত হয় এবং তাই-ই বৈদিক বা আর্য সভ্যতা । ভারতীয় 
অর্ধরা যে ইউরোপীয় নডিক জাতির অন্তভূক্তি এর কোনো নিশ্চিত প্রমাণ 
নেই। টিস্মারের মতে বৈদিক আর্ধদের আদি নিবাস যে ভারতবর্ষের নর 
এর কোনো। প্রমাণ বেদে নেই। 

মার্শালের মতে এই সভ্যতা কোনো জাতিবিশেষের হৃষ্ট নয়। বিডির জাতির 
লযবেত চেষ্টার ফলে এই বিরাট সত্যতা গড়ে উঠেছিল। বৈদিক সভ্যতাও 
'আমার মনে হয় বিভিন্ন জাতির সমবেত চেষ্টারই ফল। | 
সিন্ধু উপত্যকার অধিবাশীদের ধর্মমত কি ছিল সে বিষয়েও আলোচনা 
প্রয়োজন । 

মোঅন্জোদড়ে! ও হরপ্লায় মন্দির না থাকার উল্লেখ করেছি। তা বৈদিক 
সত্যতারই অস্থুরূপ | 

মাশালের মতে ধর্ম সন্ব্ধীয় যে সমণ্ত উপাদান উভয়স্থানে পাওয়া গিয়েছে তা 
বিশেষভাবে ভারতীয় । তবুও একথা বলা যেতে পারে ঘে তা বৈদিক ধর্ম নহে, 
এ ধর্ম পরবর্তীকালে বৈদিক ধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করার ফলে যে 
পরিবতন সাধিত হয়েছে তারই ফল শ্বর্ূপ এই সামঞ্রন্ত দেখতে পাওয়া যায়। 
উভয় স্থানে যে সমস্ত গ্রিনিস আবিষ্কত হয়েছে তাতে সেখানকার অধিবাসীদের 
ধর্ম সন্ধে নুম্পষ্ট ধারণা করা সম্ভবপর নয়। উতয় স্থানে অসংখ্য যাটির মূত্তি 
আবিদ্কত হয়েছে । কিন্তু ত লবমৃত্তি যে উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হত তার 
কোনো প্রমাণ নেই । মশাল এমন কি জানোয়ার ও গাছ পুজা হত বলে মনে 
করেন। বিভিন্ন জানোয়ারের মাটির মৃতি পাওয়াতেই তিনি এবপ সিদ্ধান্ত 
করেছেন । টাকা জিলার লাঙ্গলবন্ধ জানের সময় যে মেলা হয় তাতে মাটির 
তৈরি বু ঘোড়া বিক্রি হয়। যাত্রীরা বাড়ির ছোট ছেলেদের খেলার জন্যই 
তা ক্রয় করে। কিন্ধু তা থেকে কেউ যদি সিদ্ধান্ত করেন যে সে অঞ্চলের 
লোকে ঘোড়া পৃজা করে তবে তা৷ নিতান্তই হান্তকর হবে। মাশীলের সিদ্ধান্তের 
পেছনে কোনো যুক্তি নেই। &ঁ সমস্ত মাটির মতি ছেলেদের খেলায় জন্য তৈরি 
হয়ে থাকতে পারে। 

এই উভয় স্থানেই দাবা পাশা খেলার গটির মতে৷ আক্কৃতি বিশিষ্ট পাথর ও 
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মাটির তৈরি ছোট-বড় ও সংখ্যায় বহু জিনিস পাওয়া গিয়েছে। যদিও ধগুলি 
ঠিক ঠিক লিঙ্গাকৃতি নয় তবু সেগুলি লিঙ্গপৃজার নিদর্শন বলে অনেকে মনে 
করেন। মোঅন্জোদচটোতেও পাশা ও চতুরঙ্গ খেলা সর্বজন প্রচলিত ছিল। 
ছোটশুপি সবই খেলার গুটি হতে পারে। যদ্দি ধরে নেওয়া যায় পুলি খেলার 
গুটি নয়, পুজার বস্ত, তাহলেও এটি হুস্পষ্ট যে এগুণি জননেঙ্ত্রিয় নয়, অতএব 
উহা শিল্প পূজার নিদর্শন নয় মার্শাল নিজেই শ্বীকার করেন যে এগুলির 
আকৃতি এমন যে সেগুলিকে জননেন্দ্িয় বলে ধরা শক্ত । লিঙ্গ ব! প্রতীক 
উপাসনার জন্য এগুলি ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব নয়। যোগাসনে উপবিষ্ট এক 
শিব্যৃতি মোঅন্জোদড়োর এক শলমোহরে আছে বলে অন্থৃমিত হয়। ইগুলি 
শিবলিঙ্গ বা শিবের প্রতীক উপাসনার চিহ্ন হতে পারে। বেদে শিবের 
উপাসনার কথা নেই, কিন্ত রুদ্র বৈদিক দেবতা । 

আমরা আগে বলেছি বৈদিক ধের মুল ভিত্তি ঠিক রেখে পরিবর্তন চিরকালই 
ভারতবর্ষে হিন্দুর ধর্ষে হয়েছে । ধঙ্থেদের সময়ে এ গ্রন্থে যা উল্লেখ আছে তার 
ধাইরে যে কোনো প্রকারের ধমকার্য অনুষ্ঠিত হত না একথা কেউ বলতে পারে 
না। বৈদিক যুগে ততটা আদুত না হলেও শিবের উপাসনা প্রচলিত থাকা 
অসম্ভব লয় । এবং ক্রমে তা হিন্দুর পর্ষের মধ্যে বিধিমতো স্থান লাত করে। 
অবশ্য এটা অন্থুমান নাত্র। বেদে আ্ত্ীদেবতার স্থান পুংদেবতার নিচে। কিছ্থ 
তাই বলে ্যৃতির প্রা্থিই বৈদিক সত্যতার বিরোধী হয় না। উতয় স্থানেই 
স্বন্তিক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে । এ চিহ্ন আর্য সভ্যতার নিদর্শন | বেদে অস্বের 
উল্লেখ বুঝার রয়েছে। কিন্ব মোঅন্জোদড়োর উপরের শুরে মাত্র 
একস্থানে অশ্বের কতকগুলি হাড় পাওয়া গিয়েছে । এইগুপি আধুনিক 
কালের বলে কেউ কেউ সন্দেহ করেন। এ ভিন্ন আর কেখাও অশ্বের হাড় 
পাওয়া যায়নি 

মোট কথ! বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে শিদ্ধু উপত্যকার সাদৃশ্য অনেক পরিমাণে 
বর্তমান। কিন্তু সেটি যে বৈদিক সভ্যতারই অংশ বা ক্রযোহ্নতি বিশেষ একখ। 
জোর করে বলা যায় ন|। লীলমোহরের লেখাগুলির পাঠোদ্ধার হলে হয়তো 
এ বিষয়ে সত্য আবিছ্ধত হতে পারে। 


